বেদবিষয়ে দার্শনিকদিশের মত 
ও 


ষড়দর্শনের সৎক্ষিপ্ত সমালোচন । 





“অহঙ্কার বিমুঢ়াত্স। কর্তাহমিতি মন্যাতে |” 
মন্ুসংহিতা1 ও ণেদ অনুবাদক 





স্মা্তচুড়ামণ্যুপাধিক 
শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
গ্রণীত। 
৩য় সংঙ্ষরণ । 
কলিকাতা | 


৪১ নং পটুয়াটোল। লেন, বেদ যন্তে 
শ্রীজগবন্ধু ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও 


৪১ নং পটুযাটোলাস্থ ধণেদ প্রচীর কাধ্যালয় হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকীশিত। 





১২৯৫ সাল, আষাঢ় । 
মূল্য ১২ টাকা । 


উ ৎ স ্গ। 


পরমারাধাকুমদেবতী- 


৬কৃষ্ণগোবিন্দ দেবশম্ধা পিতা মহাশ। এর 
ভুবন বিখ্যাত পবিজ্র নামের 
স্মরণার্থ এই গ্রন্থ তাভা, 
রই নামে ভক্তি 
শদ্ধার সহিত 
সমপিত 
হইল । 
দাস 


টি: শ্রীপ্রসন্নকৃমার শক । 


জেল! ময়মন সিংহ । 


বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত সঙ্বন্ধে 
পণ্ডিতগণের মন্তব্য । 


এই গ্রন্থ নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন ন' করিলে ইহাতে প্রবে- 
শাধিকার জন্মে না। বেদের উৎপত্তি কাল সম্বন্ধে যেরূপ 
দেখাইয়াছেন, যুক্তি মন্দ নহে? বেদান্ত ও সাহখ্যদর্শনের 
সমালোচনটী পাঠ করিয়া কেবল যে আনন্দিত হইয়াছি 
এমত নহে, জ্ঞানলাভও করিয়াছি ৷ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন পক্ষে 
যে সমস্ত মুক্তিপ্রদ খধিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা 
অকাট্য । আপনি চতুর্সেদ অন্পীকার করিয়া ত্রিবেদ সংশ্থা- 
পনের উদ্যোনী ; আমারও বিশ্বাস রূপ । আপনি যে 
বহু ষত্ব ও প্রচুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া দার্শনিকদিগের জীবন 
বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে গ্রহ্থের গৌরব আর বৃদ্ধি 
হইয়াছে । স্ায়দর্শনের সমালোচনা ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে শেষ 
পর্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি মনোরম । 
অধ্য।পক মনিয়ার উইলিয়ামস । 
এরূপ গ্রন্থ পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ আদরের ধন। 
আপুনার প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও বহুদশীঁতা গুণে একথানি 
গ্রচ্থেই ভারতীয় বহু গ্রন্থের তত্ব পাওয়া যায়। 
রেভাঃ জে, ওয়েন্গার, ডি,ডি |ব্যাপটিষ্ট মিসন্‌। 
সাঙ্জের ছায়! লইয়া ভারতে পৌত্বলিকতার আবির্ভাব 
আপনি যেরূপ দেখাইঘ়্াছেন তাহা৷ অতীব মুক্তিপ্রদ। 
শ্রীচন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার। 
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প্দার্শনিকদিগের মত” যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, 
আমরা বিবেচনা কবি, হিন্দ দর্শনশীস্্ যাহারা কখনও 
পাঠ করেন নাই বা যাহারা ইত্রাঁজী পুস্তকে হিন্দু দর্শন- 
শাস্তের মত কিছু কিছু পাঠ করিয়াছেন, তাহারা এই 
গ্রন্থ পাঠ করিলেই বিশেষ অভিক্তা লাভ করিতে পারি- 
বেন। আমাদিগের বিশেষণ্তঃ পুষ্ট ধন্দ্ প্রচারকদিগের এই 
গ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্তাক[ যড়দর্শনের মুল, শ্ুত) 
ভাষ্য এবং অন্বাদ এমন সরল যে বুঝিবার জন্য অধ্যা- 
পকের নিকট যাইতে হত না। ধাহীরা হিন্দু ষড়দর্শন 
পাঠ করির! জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, গাহারা এই 
গ্স্থখানি অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করুন। বঙ্গবন্ধু 
হিন্দু দর্শনশীস্্র যে কেক খানি দেখিয়াছি তন্মধ্যে 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের গ্রন্থ সর্রবোৎকুষ্ট । আমাদিগের সক- 
লেরই এক বাঁর ইহা! পাঠ করা অবগ্ঠ কর্তব্য । 
শ্রীগোপালচক্্র লাহা, মিশনরী-কলিকাতা।। 
বেদান্তদর্শনের মায়া এবং সাখ্ের প্রকৃতি যে এক 
অথচ গুথক্‌ তাহা হ্ুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছেন। 
আপনি যে যড়দর্শনজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত তাহা মুক্তকণে 
স্বীকার ক:5 ' আপনার অধ্যবসায়, বিপূল পরিশ্রম, এবৎ 
বহুদশরঁতার সহস্র ধন্যবাদ করি! আজ সমাজ একটী 
গুপ্ত রত্বের পরিচয় পাইলেন, ইহা বলিতে কুগ্ঠিত হই না। 
আরাজকষ্ৎ মুখোপাধ্যায় এম, এ। গবর্ণমেন্টের অনুবাদক। 


বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত। 


০ ০, 


মীমাত্সাদর্শন | 


শপে শি পলাশ লা লিপাসপিত 





সস মু 
৯ 


প্রথম আধ্যায়। 

বেদ কোন সময়ে রচিত হয় তাহার বিশেষ প্রমাণ 
কিছুই পাওয়া যায় নাঁ। বর্তমান প্রাচ্য পণ্ডিত যোক্ষ- 
মুলর বেদের উৎ্পন্তি কাল ধ্ৃষ্টীয় শকের ১০০০ সহত্র কি 
১২০০ শত বর্ধ পুর্ব্বে নির্দেশ করেন । ডাক্তার হগ বলেন, 
ঘটায় শকের ১৪০০ হইতে ২০০০ সহজ বৎসর পূর্ব ঝশ্বে- 
দের উত্পভ্ভি । হারা কেবল ভাষা বিচার দ্বারা এরন্প 
সময় নির্দেশ করেন । অসম্মদ্দেশীয় আর্ধ্জাতীর বেদ 
সম্বন্মে এতদূর প্রগাঁ ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে যে, বেদ 
সেই অন্নাদি অনন্ত দেবের নিশ্বাসে ছৃষ্ট, কোন পুর 
ইহার রচয্িতা নন। এ মতের বিকদ্ধে প্রমাণ প্রদর্শন 
করিতে গেলে প্রাচীন সমাজ অদ্যই আমাদিগকে অভি- 
সম্পাতে জীবন্ত সযাহিত করিবেন। আবার, পুর্কবোক্ত 
মতে বিশ্বাসী হইলে উনবিংশ শতান্ধীর নব্যসন্প্রদায় 
ইতিহসানভিজ্ঞ বলিয়া! বিদ্রপ করিবেন। অতএব ইহার 
সময় নিরূপন কাঁধ্য পাঠকদিগের উপরই রহিল, তাহারা 
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স্ব জ্ঞান ও রুচি অনুসারে বেদ হৃষ্ট, অস্ষ্ট, পৌরুষেয়, 
অপৌকষেয় যাহা ভাল বুঝেন তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লই- 
বেন । আমি মাত্র বেদ জঙ্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় ষড়দর্শন কর্তাগণ 
কি বলিয়া গিয়াছেন তাহাই দেখাইব। তবে ইহা নিশ্চষ 
যে, যখন আধ্যপুক্ুষগণ হলস্কন্ধে গোধন সহ জিঙ্ুনদীর 
পশ্চিম পার হইতে পুর্ব পাতে উত্তীর্ণ হইয়া ঘোর বিদেশে 
আসিয়া পড়িলেন, যখন দেখিলেন এদেশ বাসী অনাধ্যগণ 
তাহাদিগকে বিনাশ করিতে ও তীহাদিগের অগ্নি পুজার 
ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল তখনই অতি কাতর ভাবে 
বলিয়া উঠিলেন-__ 

“বিজানী হ্যার্ধান্‌ যেচ দম্যবে বহিম্মাতে 
রন্ধয়া শাসদ ব্রতান্‌।” 

“বিদ্বান বজিন্‌ দস্য বেহতি মন্ার্য্যং 
সহোবরয়া দান্সমিক্রঃ।” 

“সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্য মতক্ষদ্ব জজ 
হরি যোজনায় | ইমাথতে বাচহ বস্তুয়ন্ত আয়বো 
রথৎ নধীরঃ স্বপা অতক্ষিষুঃ স্ৃম্নায় সামতা- 
ক্ষিযু।” ঞপ্েদ। 

এই এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতিকে আরাধনা করিতেন, 
সেই সেই গুলিই ধথেদের মুল সুত্র । এই সময় হইতেই 
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ভারতে বৈদিক কাল উপস্থিত হয় ৷, চতুর্দিক” হোমানলে 
পবিত্রীকৃত, পশু রক্তে মেদিনী অন্ুরপ্তিত এবং আরধ্যগণ 
কেবল মাত্র সেই পরাত্পর পরমেশ্ব্রের গুণ কীর্তনেই 
ব্স্ত। দেখিতে দেখিতে বৈদিক ক্কালের মধ্যমীবন্থা । 
বেদ বিরোধী হইবার সাধ্য নাই, বেদ অঙ্গীকার কবিলে 
তাহাকে চোরের ন্যায় বধক্লুর এরূপ দ্বগুবিধি খষিগণ 
প্রচার করিলেন, আধ্যগণ জঞ্্র্ব সর্বা, অপ্রতিহত ক্ষমতা 
শালী। অনাধ্য দত্্যগণ বশীভত হইয়াছে তাহাদিগকে 
উত্তমরূপে ধরন্মবন্ধনে বন্ধন করিয়া আদেশ করিলেন, 
”"আমাদিগের সেবা করিলেই তোমাদিগের পরম পুকুষার্থ 
লাভ হইবে ।” বআঁধ্য পুক্রষগণ ঘতই কঠিন বিধি প্রচার 
করিতে লাগিলেন, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদারর ততই তীহাদিগের 
উপর বিরক্ত হইতে লাগিল । ঠিক্‌ এই সময়ই কয়েক জন 
ধষি উপাসনা, রক্ত তর্পন, হিৎসাভাব ও অতিরিক্ত প্রাধা- 
ন্যের প্রতিদ্বন্দী হইয়া কেহ বলিলেন জগৎ সষ্ট, কেহ অহষ্ট, 
কেহ তরঙ্গ কেও প্রকৃতিই মূল, রন্ত পাত কেন? জাতি ভেদ 
কিসের? ইত্যাদি বৈদিক কাধ্যের উপর দোষারোপ 
করিয়া দর্শনশাস্্ লিপিবদ্ধ করিলেন। কোন আস্তিক 
মহখি আবার ইহাদিগের প্রতিযোগী দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া 
প্রচার করিতে লাগিলেন। এইক্ধপে আমাদিগের দেশে 
দর্শন শাস্ত্রের মূল হুত্র মকল রচিত হয়, পরে সেই সকল 
সংক্ষিপ্ত হৃত্র হইতে কত সহ্ত্র সহ্ত্র ভাষ্য অন্ুভাষ্য 
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হইয়াছে, "বোধ করি একটি মানব সমস্ত জীবন অধ্যয়ন 
করিলেও সমাধা করিতে পারেন কি না সন্দেহ ? 


ছাড়দর্শন যথ।-_ 
জৈমিনী প্রণীতি_ পূর্ব মীমাৎসা বা মীমাহসা । 


বাদরায়ণ ব। বেদব্যাস প্রণীত 
উত্তর মীমাৎসা। বাঁ 'বদীস্ত | 
কপিল প্রণীত সাৎখাদর্শন । 
পতঞ্জলি প্রণীত--পাতশ্ছন ব) যোগশাস্ত্। 
গৌতম বা অক্ষপাদ প্রণীত-- 
ন্যায়দর্শন ব| আ.ন্বিক্ষিকি বিদ্যা । 
কণাদ গ্রণীত-_বৈশেষিকদর্শন | 
ইহার মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত এক যুগল, সাংখ্য ও 
পাতগ্ুল এক ফুগল, ন্যাঘদর্শন ও বৈশেষিবদর্শন এক হুগল্‌ 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়।ছে। 
আমরা সর্ধ প্রথমে মহধি জৈমিনীর দর্শনের সমা- 
লোচন করিয়। প্াঠকবর্ণকে দেখাইব যে, তিনি বেদ- 
বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন! মীমাধসা- 
দর্শন জৈনিনী প্রণীত । উহ্হা দ্ধাদশাধ্যায়ে বিভক্ত ; ইহাতে 
বেদের মীমাংসা আছে বলিয়া ইহার নাম মীমাংসা- 
দর্শন । ইহা শ্রুতি এবং স্থাতির মধ্যস্থরূপ, ধর্মদর্শনের 
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আদর্শস্বরূপ এবং ছূর্মম নিগম পথে সুখ সঞ্চলনের বাষ্পীয় 
স্তন্দনন্বরূপ । বেদ ও স্বৃতিশাস্সেত্বর তাতপধ্যার্থ নিশ্চয় এবং 
বিরোধভগ্জনের নিমিত্ত শীমাংসাদর্শন অতীব উপযোগী । 
এই দর্শনে অনেকগুলি অধিকরণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । এক 
একটা বিষয়ের এক একটি সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কছে। 
মীমাসা দর্শনাধ্যাধীদিগকে স্ীমাংসক বলে । 
মীমাংসকেরা শব্দের ন্ক্তযিত্ব শ্ীকার- করিয়া, বেদের 
নিত্যত্ব প্রমীণ করেন। হুতরাৎ শব্দের নিত্যানিতাত 
বিচার সর্দশ্রখষে আবগ্রক। শব্ধ এবৎ অর্থ উৎপশ্তি 
হইলে পর তাহাদিগের মধ্যে অমুক শব্দে অমুক অর্থ বোধ 
হয়, এইকপ সংকেতাস্থক সন্বন্ধ কল্সিত হইয়া থাকে, সেই 
লোককল্সিতসন্গদ্দ জ্ঞানের উপরই নির্ভর বরে। অতএব 
শব্দ এবং অর্থের অন্বদ্ধ কল্সিত বলিয়া যেরূপ শুক্তিকা- 
দিতে রজতাঁদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রান্তি হই! থাকে, তন্রপ 
শবে সত্য ব্যভিচারও সম্ভব হইতে পারে । ভাহশ হইলে 
বেদবাক্য সকল কলিত সংকেতাত্রক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ 
হেতু অপ্রমাণ এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই আপত্তি 
থণ্ডন করিবার নিমিত্ত ঈ্লীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনী বক্ষ্য- 
মাণ হ্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। 
“গৎপতিকন্ত শব্দস্য অর্থেন সহ সন্বন্বস্তসা 
জ্ঞানমুপদেশঃ'অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে 
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“্শবস্ত নিত্যবেদ ঘটকপদস্ত ' অগ্নিহৌত্রৎ জুয়া 
সবর্গকাম ইত্যাদেরর্েন সন্বন্ধঃ ওৎপত্তিঃ শ্বাভীবিকো নিত্য 
ইতি যাবং। অতস্তস্ত ধশ্স্য ইতি শেষঃ। জ্ঞানমাত্র 
করণে ল্যুট, জ্ঞপ্তেরযথার্থজ্ঞানস্য করণৎ উপদেশঃ অর্থপ্রতি- 
পাদনং। অব্যতিরেকত অব্যভিচারী দ্বশ্যতে । অন্থপ- 
লব্দে প্রত্যক্ষাদিপ্রমানৈরজ্রে অর্থে তৎবিধিটিতবাক্যং 
ধন্মে প্রমাণ বাদরায়ণাচাধ্যস্য সম্মতমিতি ভাষ্যৎ।” 

শব্দ এবং অর্থের পরম্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ কোধ্যবোধক 
ভাব স্বাভাবিক ও নিত্য । অতএব বেদ বাকা সমূহ ধর্ম 
জ্ঞান বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নিরপ্লেক্ষ অঙ্জাত 
বিষয়ে অত্রাস্ত উপদেশ প্রদান করে । ুতরাৎ বেদ প্রমাণ 
এবং নিত্য । 

নৈয়াধ়িকেরী শ্রবের নিত্য জ্বর করিয়া ভদিঘয়ে 
নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদান করেন । যথা 

(১) “কন্ম একে ভর দর্শনা ।” 

শব যুত্র করিলেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ বন সাপেক্ষ 
এবং কর্ম অতএব শক নিত্য হইতে পারে,না, যেহেতু 
যাহা নিত্য তাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকিবে এবং যত্ত 
ছ্বারা উত্পন্ন হইতে পারে না ।- 

(২) “অস্থানাৎ।” 
শক ক্ষণন্থায়ী, যে সময়ে উত্পন্ন সেই সময়েই বিনষ্ট 
হয়, কুতরাৎ শক নিত্য হইতে পারে না। 
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(৩) “করোতিশব্দাৎ |” 
“শবৎ করোতি” শব্দ করে এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয! 
শব্দ নিত্য হইতে পারে না, কারণ ইহা কৃত। 
(৪) “সত্বাস্তরে যৌগপদ্যাৎ 1” 
এক কালেই নিকটস্থ এবং দূরস্থ বনু ব্যক্তির কর্ণগোচর 
হইয়া থাকে, হতরাৎ শব্দ এক*ও নিত্য কিরূপে হইবে? 
(৫) “প্রকুতিবিক্ৃত্যোশ্চ 1” 
ঘে পদার্থ পরিবর্তনশীল তীহা' নিত্য হইতে পারে না। 
শব্দেরও প্রকৃতি বিকৃতি ভাব দৃষ্ট হয়; যথা দধি অত্র 
দধ্যত্র। স্বতরাঁৎ শব্ধ নিত্য নহে। 
(৬) “ৰৃদ্ধিশ্কর্তৃভূম্নাস্য ।” 
শব্ধ কর্তীর সংখ্যাভেদে শকের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিফা 
থাকে। দশ ব্যক্তি যদি এককালীন গো শব্দ উচ্চারণ 
করেন, তবে দশটি গো শব্দ একবারে উচ্চারিত হইল" 
স্ুতরাৎ মীমাৎসকদিগের নিত্যত্ব স্বীকার নিক্ষল, এরূপ 
শবের নিত্যন্তে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা পায় না। 
মীমাৎসকেরা এই আপত্তি গুলির বক্ষ্যমাণ প্রকারে 
উত্তর দেন। যথা 


(১) “সতঃপরমদর্শনৎ বিষয়ানাগমাৎ 1” 
শক নিত্য হইলেও থে সর্ধকালে উপলব্ধ হয় না 
ভাহীর হেতু এই যে, সর্ব সময্ধে উচ্চারণঝারী ব্যক্তির 
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সহিত শব্ষের সন্নিকর্ষ থাকে নাঁ। গকার এই শব্ধ শ্রবণ 
করিলেই আমাদিগের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, সর্বদা আমরা 
যেগকার শ্রবণ করিয়া থাকি ইহাঁও দেই গ কার, তস্ঠিন্ন 
স্বতন্ত্র গ কার নহে। 
(২) “প্রয়োগস্য পরমহ।” 
'বাৎ করোতি' এই বাক্যের অর্থ শব্ধ নিশ্্মীণ নহে, 
কিন্ত শব্দ উচ্চারণ মাত্র । 


(৩) “আদিতাবৎ যৌগপদ্াৎ।” 
যেরূপ এক শ্ধ্য নিকটস্থ এবং দূরস্থ সকম্ম লোকেরই 
কষ্ঠ হইতেছে, তদ্ধপ এক শব বহু ব্যক্তির শ্রব্য হইতে 
পারে। 
(৪) বর্ণাস্তরমবিকার2 1” 
ব্ণাত্তরকে বর্ণের বিকার বল! উচিত নহে, যেহেতু 
ই কার স্থানে য কার হইলে বর্ণন্তর প্রয়োগ হইল, 
ই কারের কোন বিকার হইল না৷" 


(৫) “নাদর্দিঃ পরা 1” 
দশ ব্যক্তি এক গো শব্ব উচ্চারণ করিলে দশটি গো 
শব্দুৎ উচ্চারিত হইল বটে» কিন্তু -তাছা কেবল নাদ বৃদ্ধি 
মাত্র,শব্দ বৃদ্ধি নহে। এক গো শব একই রহিল, তবে 
দশ বার উচ্চরিত হইল বলিয়া, গোলমাল “অধিক ইল । 
'সতএব কোন প্রকারেই শবের একত্ব এবং নিত্যত্বের হানি 
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হুইত্বে পারে না। সুতরাং শবের নিত্যত্ব অব্যাহত 

রহিল। | | 
অতঃপর মীমাৎসাকার শন্দের নিত্য্ব প্রমাণের্নিমিত 

নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 


(১) “নিতান্ত ্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ |” 
শন্দ উচ্চারিত হইলেই গন্য ব্যক্তি এ শব্দের অর্থ 
পরিগ্রহ করিতে পারেন, অতএব শব্দ অবশ্ঠ নিত্য হইবে । 
যদি শব্ধ নিত্য না হুইত তাহা হইলে কেহই শন্দের অর্থ 
বুঝিতে পারিত না, কারণ শব্দ উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে । 
এবংবিধায় উচ্চারণ অবধি অর্থ বোধ পর্যন্ত শব্দের স্থিতি 
মানিতেই হইবে, নচেখ বিষম দোষ ঘটে। এইকপ 
শন্দের শ্বিতি মানিলেই শের নিত্যত্ব স্বতঃ প্রমাণ হইল.। 
(২) “সর্বত্র যৌগপদ্যাৎ।” 
ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে এক শব্দের সমভাবে 
এবৎ অন্রান্তক্ষপে প্রত্যভিজ্ঞ। করিতে পারেন, যেহেতু শব্ধ 
নিত্য এবং একক্ষরূপ | 
(৩) “সহখ্যাভাবাঁৎ।? 
শকের সংখ্যা বৃদ্ধি নাই । "একটি গৌ শব্দের বারং- 
বার উচ্চারণ করিলে এ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত শব্দগুলি 
সংখ্যাবচ্ছেদে পরম্পর বিভিন্ন নহে। 
(৪) “অনপেক্ষত্বাৎ |” 


[১০]. 

শবের বিনাশ অনুমান করিবার কোন কারণ বু! অব- 

লম্বন নাই, তুতরাৎ শব্দ অনিত্য কেন হইবে? 
(৫) “লিঙ্গদর্শনাৎ চ।” 

বেদসংহিতাতেও শব্ষের নিত্যত্ত পরিষ্ফ,ট রহিয়াছে, 

ষথা_ 
“বাচা বিরূপ নিত্যয়া।” 
ধপেদ ৮ মৎ। ৬৪ সু, ৬ খাকু। 

এইরূপ বহুবিধ মুক্তি দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়। 
মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেন। বেদ 
শব্ধ রাশি মাত্র । শব নিত্য, এবং প্রমাণ । 

যদিও মহর্ষি প্রমাণ করিলেন যে বেদ নিত্য, কিন্ত 
অপ্রামাণিকতা বেদের মধ্যেও অনেক স্থানে আছে । অচে- 
তন বস্ততে চেতনত্বারোপ করিয়া অর্থ বন্ধন ইত্যাদি অত্যন্ত 
অযুক্ত উপদেশ, বেদেও অসন্াব নাই ; যথা, হে ওষধে ! 
তুমি ইহাকে রক্ষা কর) হে পাষাণ সকল! তোমরা শ্রবণ 
কর; হে ক্ষুর! তৃমি ইহার কোন অনিষ্ট করিও না। 
ইত্যাদ্ি। “তৈত্তিরীয় সংহিতা ১ 1 ২৯1” পুনশ্চ বেদে 
অনিত্য সংযোগ আছে, যথাকীকট নামে দেশ, 
নৈচাশাখ নামে নগর, গান্ধার নামে দেশ, গ্রমগন্ধ রাজ। 
নগ্রজিৎ্, নৃপতি, প্রবহণের পুত্র ববর, এবৎ কঠ, কলাপ 
প্রভৃতি খষি অথবা মন্ত্র সন্বস্বীষ পুকষ । অতএব প্রমগন্ধাদির 
পুর্বে বেদের অস্তিত্ব ছিল না, স্থৃতরাৎ বেদ অনিত্য। 
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. জৈমিনীদর্শনের সারসংগ্রহক্কূপ মাধবাচারধ্যের ন্যায়- 
মালাবিস্তর গ্রন্থে বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে মত অতি পরি- 
ক্ষাররূপে বিন্যস্ত আছে। মাধবাচার্য্যের সর্ধ্বদর্শনসংগ্রহে 
জৈমিনীদর্শন প্রস্তাবে বেদ যে অপৌরুষেয় এ বিষয়ে 
অনেক অনুমান প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহা বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে সুরপ্রদ নহে। 

মহর্ষি পতগ্জলি মহাভাঘ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন ষে, 
বেদের অর্থ নিত্য, বর্ণবিন্যাস এবং বর্ণের আনুপুব্বা নিত্য 
নহে । প্রতিকল্পে মহর্ষিরা এই অর্থানুসারে ব্ণবিন্যাস করিয়! 
বেদ-শীখা রচনা করেন, এই নিমিত্তই বেদ-শাখার কাঠক, 
কালাপক, মৌদক, পৈপ্ললাদক প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে । 

মহধি জৈমিনী বোধ হয় ন্যায়দর্শনাদির গোলে 
পড়িয়া বেদের প্রামাণ্য রক্ষার্থ অগ্রসর হওত-_-. 


“অথাতো। ধর্ম জিজ্ঞাসা” 
লিখিয়াছিলেন। তাহার মতে ধর্মই জিজ্ঞান্ত। প্রন্নটি 
অতি গভীর ও উপাদেয়, কিন্তু জেই ধর্ম কেবল মাত্র 
ব্রাঙ্মণেরই সাধ্যায়ত্ত ও করণীয়। তাহার মতে বেদ ঈশ্বর 
নির্মিত নয়, পুরুষ নির্ম্িতও নয়, অর্থাৎ'বেদের কর্তী কেহই 
নাই। উহা! কেবল শব ও অর্থ এতছুভযের সম্বন্ধ মাত্র। 

“বেদাহশ্চৈকে সন্নিকর্ষৎ পুরুষাখ্য।।” 
“অনিত্য দর্শনাচ্চ 1৮ ২৭। ২৮ সুত্র । 
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মহর্ষি জৈমিনীর মতে দেবতা নামক কোনও জৈব- 
পদার্থ নাই । ইন, এই শব্দই দেবতা তছ্ভিন্ন সহরচক্ষুযুক্ত 


বজহস্ত পুরন্দর | 

ইত্যাদি শাস্তীয় বাক্য কেবল স্ততিবাদ মাত্র। যাহা! 
হৌক, মহর্ষি জৈমিনীর এই কর্বাদ ও শবের নিত্যত ও 
একত্ববাদ দ্বারা ত্বাহার সর্স্তই বিফল হইয়া গিয়াছে, 
কেন না তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন-- 
“অথাতো ধল্ জিজ্ঞাসা । 

কিন্ত দর্শনের £কানও স্থানে আর ধর্দ্বেরকি ঈশ্বরের 
নাষ গন্ধও নাই, বোধ হয় তজ্জন্যই শক্ষরাচার্ধ্য তাহার 
মীমাৎসাদর্শনকে নাস্ভিক্যদর্শন বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, 
যথা_-শ্রুতিশ্চেৎ্ প্রমাণৎ ষথায়ৎ কর্খকলসম্বস্কঃ শ্রুত উপ- 
পদ্যতে, তথা. কল্পফ্িতব্যা। *** ঈশ্বরস্ত ফলৎ দদাতীত্যন্ুপ+ 
পন্নৎ অবিচিত্রস্য কখরণস্য নিচিত্র কাধ্যান্ুপপত্তেঃ বৈষম্য 
নৈদ্বৃণ্য প্রসঙ্গাদনুষ্টান বৈষ্ার্থ পত্তেশ্চ তক্মাদ্র্র। দেব 
ফলং।% শখ ভাষ্য । জৈমিনীর পক্ষে এরপ নিরীশ্বরবাদ 
ভয়ানক অসঙ্গত বৌধ হয়, কেন না| তিনি অন্য সকল পদা- 
এঁকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বেদ ও ধর্ট্মেরই মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়াছেন । কিন্ত সর্ধশক্কিমান ঈশ্বর বিহীনে শীস্তই বা 
কি আর বেদই বা কি. হ্বতরাৎ মীমাংসাদর্শন মতে বেদের 
কিছুই মীমাংসা হইল না, বিশেষতঃ জৈমিনী বেদের কর্ত1 
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কেহ নাই, এবৎ শব্দের একতৃ ও নিত্যত্বই বেদের মূল- 
ভিত্তি ইহা শ্বীকার করায় বিদ্যোন্োদ তরক্ষিনীতে তাহাকে 
নাস্তিক বলিয়। ভন করিয়াছেন যথা 

“দেবে। ন কশ্চিছ্ুবনস্য কর্তা 

ভর্তী নহর্তাপি চ কশ্চিদাস্তে। 

কল্মানু রূপানি শভব্শুভানি 

প্রাপ্পোতি সর্ষেহছি জনঃ ফলানি'। 

বেদসা কর্তা ন চ কশ্চিদান্তে 

নিতা। হি শব্দ রচনা হি নিতা। 

গামাণ্য মস্যিন স্বত এব সিদ্ধ 

মনাদ্রি সিদ্ধেঃ প্রত কৃথ্হ তত, । 

ব্রন্মাদয়ঃ কর্ম বশেন ভোগ 

কুর্ববন্তি সর্ধবেহপি চরা চরান্তয |” 

অতএব মহধি জৈমিনীৰর মতে বেদ শব্দরাশি মাত্র, 
নিত্য ও এক, উহ! কাহারও দ্বারা নিশ্মিত কি রচিত নয়। 
উত্তর মীমাৎস। ও পূর্ব মীমাংসার মধ্যে যে সাম্য ও 

বৈষম্য আছে তাহাও এই স্থানে দর্শয়িতব্য । সাম্য এই ফে 
উভয়ই শ্রুতিখুলক, বৈষম্য এই, জৈমিনী বলেন-__বেদ 
ক্রিয়া পর যখ1-_ 
“আন্গায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমত দর্থানাৎ।” 


চ্ং 
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ব্যাসের মতে বেদ জ্ঞানপর। পরিব্রাজক শঙ্গরাচার্য্যও 
উভয়ের বৈষম্য হুন্দর রূপে দেখাইয়া গিম়্াছেন। পুর্ব 
মীমাঘসায় ঈশ্বরবাদ না থাকায় মহর্ষি বেদব্যাস উত্তর 
মীমাংসা! বিধিবদ্ধ করেন । বস্তত জৈমিনীর চমত কেবল 
মাত্র বৈদিক ক্রিয়। কাণ্ডেই শেষ, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্গীয় 
কি অধাত্মজ্ঞানপ্রদ এমন «একটি উপদেশও তদীয় দর্শ- 
নের কোথাও পাওয়া যায় না, অথচ গ্রস্থারত্তে লিখিষ়া 
বসিলেন-- | 
“অথাতো ধন্ম জিজ্ঞাসা ।” 

এ সকল ভূমিকা মাত্র । অপরিমিত মহিমা সম্পন্ন বেদই 
ভীহার মতে প্রধান, কিন্ত সেই বেদের প্রতিপাদ্য পর- 
ব্রহ্ম কে, সাহার নাম দর্শনে এক বারও উল্লেখ করেন মাই । 

অতএব জৈমিনীদর্শন মতে বেদের অপৌকরষের ই 
কিছুই প্রমীণ হইল না, বরঞ্চ তাহা দ্বারা বেদের দুর্ববলতাই 
প্রকাশিত হইল। 

ইতি প্রথম অধ্যায় । 


স্পা 7৮৮৮ শীীতি 


উত্তর মীমাৎদা বা বেদান্তদর্শন | 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
এই দর্শনকারের নাম বাঁদরারণ বাঁ বেদব্যা। 
ইনি উপরিচর রাজার দুহিতা সত্যবতীর গর্ডে মহর্ধি 
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পরাশরের ওরসে দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে বেদের 
বিভাগ করেন বলিয়া ইহার অপর নাম বেদবাস হয় । 
এই মহবি সব্ধ প্রথমে কুক্তপাণ্ডব সুদ্ধের বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়। মহাভারত নামক ভাতি সুবিস্টীর্ণ, বহুগুণমুক্ত, বনত- 
রসাত্বক কাব্য রচন! করেন । পরে শ্রীনপ্তাগৰত, পুরাণ, উপ- 
পুরাণ ও উত্তর মীমাৎসা বা গবেদান্তদর্শন প্রভৃতি প্রণয়ণ 
করেন । আমর! ইস্ঠার প্রীত দর্শনের মত সমালোচন 
করিবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধের অবতারণা! করিলাম । 

বেদাস্তদর্শনের মতে সকলই বর্গ, জগৎ তচ্ষ, জীবনও 
নঙ্গ। এই মৃত আবার দুই ভাগে বিভক্ত-পরিণামবাদ 
এখং বিবর্তবাদ । তক্গের পরিণীমে জগৎ--এটি পরিণাম- 
বাদ। জগতরূপে বক্ষ ব্যাবৃত্ব-_এই বিবর্তবাদ। 

সার কথা এক মাত্র ব্রহ্ষই সতা, আর সমুদয় মিথ্যা । 
বক্ষজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। এই সকল বিষয় শ্রুতি ও 
স্বৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

উত্তর মীমাৎ্সার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে-_ 

“অথতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ।” 
উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীর পাে-_ 
“জন্ম।দৃস্য ফত2 |” 

গর দ্বারা সমস্ত জগত ব্রক্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা! প্রমাণ 

করিয়াছেন। পরে তৃতীয় পাদের ২৮ স্তরে 


“অতঃ গ্রভব।ৎ গ্রত্যক্ষান্ মানাভ্যাৎ।” 
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এই স্তর দ্বারা বৈদিক শব্দ হইতে দেবগণের উৎপস্তি 
পরিপ্মট করিয়াছেন! পরে বেদোৎপত্তি সন্ধন্ধে-_ 


“শাস্ত্র যোনিত্বাৎ 1” 


তৃতীয় সুত্রে ধণেদাদি শাস্ত্র সর্পজ্র ভঙ্গ হইতে উৎপত্তি 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, কেন না! বুজদারণাকে লিখিত আছে-- 

অস্য মহুতো ভূতস্য নিঃঙ্গসিত মেতদ্েদো যঙ্গুব্বেদঃ 
সাম বেদোহ্থন্ বেদ,” ইত্যাদি । 

পূর্বোক্ত হুৃত্রের ভাষ্যে পুজ্যপাঁদ শঙ্করাচর্ধা লিখি- 
বাছেন- 

“নহীদশস্য শীক্সগ্য ধপ্রেদাঁদি লক্ষণঞ্য সবিতঃ গুণন্ছি। 
তস্য সর্ধজ্ঞাদম্যতঃ সস্ভবোহুস্তি 1” 

অর্থাৎ মহৎ খধগেদাদি শান্সের প্রদীপের ন্যায় সর্ববার্থ 
ভাসকতা শক্তি দুষ্ট হয়, ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বদ্ধিত 
এবং জন্্রজ্ককল ঈদুশ শীল্ষের সর্বজ্ঞ গুণবিশিষ্ট সর্দবিৎ 
ঈশ্বর ব্যতীত অন্য প্রণেতা ফি সম্ভবে + শ্তরীৎ বেদ বর্ষ 
হইতে উৎপন্ন । 

বেদেতে উল্ত হইয়াছে যে ঝক্‌, যন্ত্র ইত্যাদি বেদ- 
তয় সেই মহান পরবক্ষ হইতে নিঃশ্বাসের স্তায় অবলীলা- 
ক্রমে উদ্ভৃত হইরাছে; তাহাতে পররক্গ জেই সকল বেদ 
রচনা করিয়াছেন কি না, এই সকল সংশয় উপস্থিত হইলে 
প্রথমত ইহা নিপ্ধারিত হয় যে, পরক্রহ্ম বেদ সকলের কর্তী। 


চিএ 


মহেন। যেহেতু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বেদের নিত্যত্্‌ 
উক্ত হইয়াছে । ইহার উত্তরে-- 


“শান্ত যোনিত্বাৎ |” 
তৃতীয় শ্যত্রে এই সিদ্ধান্ত হয় ষে অর্থবোধ না করিয়। 
কেবল নিশ্বাসের ম্যায় অপ্রধত্রে উত্পত্তি হেতু এবং প্রতি- 
কলে সমান ভাবে উচ্চারণ বস্টুতঃ প্রবাহরূপে নিত্য প্রযুক্ত 
বেদ সকল পররক্গ হইতেই উৎপন্ন, ইহা ক্্দি। অতএব 
সমুদয় জগতের ব্যবস্থা! সম্পাদক সেই বেদের কারণ হেহৃ 
পরক্ষেরও সর্গজ্রত্ব সিদ্ধ হইল । 
“ন কর্তত্রক্ম বেদস্য কিন্বা কর্ত ন কর্তৃতৎ। 
বিরূপ নিতায়া বাচেতোবৎ নিতাত্ব কীর্ভনীৎ ॥ 
কর্তৃনিঃস্বসিতাত ঘুক্তে নিতাত্বৎ পুর্ব মামাতিঃ | 
সর্বাবভাসিবেদম্য কর্তৃতবাৎ সর্ঝবিষ্ভবেৎ ॥৮ 
| অধিকরণ মাল! । 
অতএব বেদান্তদর্শন মতে বেদ ব্রঙ্গকাধ্য। এক্ষণে 
ব্রহ্ম কেণ ইহা বেপাত্তদর্শন এইরূপে মীমাৎস। করি- 
স্াছেন-_- 
অন্ত জগতো নাম বূপাভ্যাৎ ব্যাকৃত স্যানেক কতৃভোক্ত 
ংযুক্তত্য প্রতি নিঘ্বত দেশকাল নিমিত্ত ক্রিয়া কলা- 
শ্য়স্য মনস।প্যচিস্তা বচনা রূপস্য জন্ম স্থিতি ভঙ্গৎ যতঃ 
সর্বজ্ঞাৎ সর্কশক্তেঃ কারণীদ্ভবতি তদ্‌ত্রক্ষেতি বাক্য শেষ? 1” 


১৮ 


অর্থাৎ নাষ রূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কত ভোক্ 
সংযুক্ত, প্রতি ন্যিত দেশ কাল নিমিত্ত ও ক্রিয়া কালের 
আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনাকূপ এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভগ 
যে সর্বজ্ঞ, সর্জশক্তিমানের সর্ধঞ্ঞ কারণ হইতে সম্পন্ন 
হইতেছে, তিনিই ত্রহ্ম | 
অবার ব্রহ্মাদি স্তশ্ব পর্যন্ত সকলই বক্ষ । 
“সর্ধবং খলিদৎ ব্রন 1” 
বেদান্ত শুত্রের শঙ্ষরভাষ্য মতে ঈশ্বর সত্য, আর ক 
লই অবিদ্যা বামায়া। এই সষ্টি সেই 'অবিদ্বা প্রপঞ্চ 
মাত্র । জরা, মরণ, সুখ ও দুঃখাদি সকলই অবিদ্যা- 
জনিত। বোধ হয় সমস্তই মায়া দ্বারা রচিত, ও জগহ 
প্রপঞ্চে পরিপৃহিত। 
“ত্রন্মাদি তৃণ পর্য্যক্তৎ মায়য়া কল্পিতৎ জগৎ 1” 


ন্ব মায়য়া রচিতৎ বিশ্বম্‌ 

মৃভানির্াণ তন্ত্র । 

অবিদ্যা দ্বারা জীবান্সা আবদ্ধ হইতে পারেন কি না 

তাহা সাধখ্য শ্ত্রের ২০1২১/২২২৩।২৪ হতে সুন্দর রূপে 
মিমাংসিত হইয়াছে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে বৈদান্তিকদিগের মধ্যে ছুইট 

প্রসিদ্ধবাদ্ আছে, একটি পরিণীমবাদ ও অপরটি বিবর্তব- 

বাদ। পরিণীমবাদশীর। বলেন যে ত্রদ্গের পরিণামে জগং 


[ ১৯ ] 


বাট হইয়াছে, হৃতরাৎ সকলই" ব্রহ্ম! ভবাদীরা জগ- 
তর বজত্ব স্বীকার করেন। প্রথম্বাদে পুজা পুজকের 
ভেদ নষ্ট, দ্বিতীয়বাদে প্রত্যক্ষ স্টি অবস্ত হওয়াতে ইহাই 
সিদ্ধ যে, ঈশ্বর কিছুই ক্ষ্টি করেন নাই । বোধ হর তজ্জন্ 
বিদ্যোন্মোদতরঙ্গিনী এইরূপ কটাক্ষ করিয়া বৈদাস্তিক ও 
নাস্টিকের উপাখ্যান" অবলশ্বর্ন করত তর সনা করিয়াছেন 
যথা, নাস্তিক 

“জগন্মষৈবেতি ভধন্মতৎচেৎ্ড কিৎকল্পতে 
ত্রহ্ম নিরর৫থকৎ তৎ। আকার শুন্যেন গত; 
ক্রিয়েন কর্তব্যমেতেন কিমন্তি লোকে |” 

'আতিতে-যতো বা ইমানি ভতানি জায়স্তে যেন 
জাতানি জীবস্তি ঘৎ প্রয়ন্ত্যভি সবিশস্তি তদ্ভিজিজ্ঞাসঙ্গ 
তদ্বন্ষ।” ধাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হর, ও ধাহাতে 
শ্রিতি করে এবং অবশেষে ধাহাতে যাইয়া লষ্ষ প্রাপ্ত 
হয়, উহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই তরঙ্গ । ভগবদণী-. 
তাতেও 





“সর্ব্ন্য চাহহ হৃদি সন্নিবিগ্ঃ 1” 
“সর্মভূতস্থ ম:আ্সানৎ সর্ব্বভূতস্থ চংআ্মনি।” 
রামাতজঙ্গামীও জগৎ এবং ব্রহ্ম এক, এই উপদেশ 

পরিহার করিয়! কেবল প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ ত্রদ্ধে লীন 
হয়, ইহাই মাত্র দীকার করিগ্নাছেন । যথ্।-_ 


[২০ ] 


যদ্রপ “দীনা জতীর় বৃক্ষের নানাবিধ পুষ্পরস মিলিত 
হইয়া মধুরীপে পরিণত হইলে ভ্রিদৌষদ্ব হইয়া! থাকে, তদ্রপ 
জীব সকল গ্রলয়বস্থায় তগবানে বিলীন ভাবে থাকিলেও 
সষ্টিকালে পৃথক হইয়া উৎ্পন্ন হয়। নদী ও সমুদ্রে ভেদ 
দেখা যায়, নদী সকল শুদ্ধ জলম্য়, কিন্ত সমুদ্ব লবণ জলে 
পরিপুর্ণ। তেমনি বিলক্ষণ গুণ নিব্ধ্ধন জীব ও ঈশ্বরে 
ভেদ দৃষ্ট হয়, নদী সকল চতুর্দিক হইতে আসিয়া সমুদ্দে 
মিলিতা হইলে যেমন কোনও ইতর বিশেষ করিতে পারা 
ষায় না, অথচ তাহাতে লব্ণ ও শুদ্ধ জলের বস্ততঃ ভেদ 
থাকে, তেমনি জীব ও ঈশ্বর আপাততঃ একাকারে প্রতীয়- 
মান হইলেও তাহাদের প্রকৃত ইতর বিশেষ ভাৰ থাকে। 
দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে তাহা পৃথফ করা অপরের 
অসাধ্য হইলেও হৎসগণ তংক্ষণাৎ জল বিভাগ করিয়া 
দুগ্ধ পান করিতে সমর্থ হয়, তেমনি লোক সকল লয় কালে 
সর্রেশ্বরে বিলীন থাকে, কিন্ত ভক্তেরা গুক্পদেশান্থনারে 
তাহার ভেদ করিতে সত্বরেই সমর্থ হন। নিম্মলাত্তঃ- 
করণ সাধুব্যক্তিগণ বলেন যখন আমরা উভয় বস্তকেই 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তখন ছু্ধে ছৃপ্ধ ও জলে জল মিশ্রিত 
করিলেই যে কেবল দুগ্ধ ও জল অভিন্ন হইয়া যাষ 
তাহা হইতে পারে না, অতএব জন সকল ধ্যান যোগ 
স্ততাবে পরম পুরুষে বিলীন হইলেও একতা পাইতে 
পারে না|” 


| ২১ ] 


রামান্জজ এই প্রকারে অদ্বৈতবাদের বাঁধা দেখাইয়া 
দ্বৈতবাদ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করেন, ষথা-- 
“অদৈতাখাৎ মতৎ বিহায় ঝটিত্তি দ্ৈতি 
প্রবর্তী ভব । সোহুহৎ জ্ঞান মিদৎ ভ্রমত্তজ 
ভজ ত্বৎ পাদপন্নৎ হরেখ।” 
ফলতঃ এরূপ আদদ্বিতবাদ 'নাস্তিকতার বূপান্তর মার । 
“সোহ হৎ, এবহ সর্কহ খঙ্সিদৎ বরন্সা।” 
কত জনে যাহ পূর্দক বলিতে পাবে ৭ জানেকে বেদান্ত 
শর্রকে অদ্বৈতবাদের আদি কারণ বলেন; শঙ্গরাচার্ধের 
শারীরিক ভাষ্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের পক্ষপাতী, বোধ হয় 
শঙ্গরাচার্ধ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া এরূপ করিয়াছেন, নচৈহ' 
বেদান্তকে কেন অট্দ্বতবাদ বলিবেন৭ যেহেতু বেদাস্ত 
শত্রগুলি শ্রুতির অনুগত, অথচ সেই শ্রুতি বলিতে- 
ছেল যে 
দ্ব| সুপর্ণী সধুজ। সখ য়। 
সমান বুক্ষৎ পরিষহ্ৃজতে। 
তয়োরণ্যঃ পিসসলৎ স্বাদ্বতা 
নশুন্ন ন্যেহভি চ।ক্শীতি ॥ 
পলনেদ ১ মণ্ডল, ২২ অধ্যায়, ১৬৪ সর, ২৪ শ্োক। 
অর্থাৎ ছুইটি সুন্দর পক্ষী প্রণয়ে মিলিত হইয়া সখ্যভাবে 


[ ২২ ] 

এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, একজন স্থস্বাছু ফল 
ভোজন করিতেছেন, অপরটি নিরাহারে থাকিয়া তাহা। 
দর্শন করিভ্তেছেন। এই ছুইটি পক্জীর ফলাশীট জীবাস্্রা, 
নিরাহারিটা পরমাক্া; এ ব্চনট কি অদ্বৈতবার্ের ? 
কখনই নধ, বরঞ্চ উহ ছৈতবাদের চরমোধকর্ষ | 

বক্ষ মীমাংসার প্রথমাধ-য়ের চত্র্পাদের ত্রয়োবিংশ 
সুত্রে লিখিত আছে,_ঙ্গ প্রাচতি অর্থাৎ উপাদান কারণ । 
যেমন অভ্যদয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম জিজ্ঞাসা, তেমনি 
পনিশ্রেয়সের হেতু বলিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাও হইয়া থাকে। 
ধাহা হইতে এই জগতের সষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হইয়া 
থাকে উহার নাম বঙ্গ । এইরূপে ত্রক্ষকে সামান্য কারণ 
বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে; কিন্ত তিনি উপাদান 
কারণ, কি নিমিত্ত কারণ তাহার কিছুই: স্থির করা হয় 
নাই । ত্ঘট ও কুগুলাদির প্রতি মৃত্তিকা ও হুবর্ণ যেমন 
উপাদান কারণ,জগতের প্রতি তিনিও কি তেমনি উপাদান 
কারণ ; অথবা কলাল ও সর্ণকারাদির স্তায় নিমিত্ত কারণ £ 
কোন কারণ তাহার মীমাত্সা করা কর্তব্য। অনেকে 
বলিতে পারেন, ষখন প্রত্যক্ষ শ্রুতিযুক্তি এবৎ অনুভব 
দ্বারা পাওয়া যাইতেছে তখন ব্রহ্গকে নিমিত্ত কারণ ভিন্ন 
আর কোন কারণই বলা যাইতে পারে না। কেননা 
তিনি আদৌ অভিধ্যান পূর্বক প্রাণী কষ্টি করিয়াছেন । 
এইরূপ শ্রুতি তাৎপর্যে তিনি অভিষ্ধ্যান পূর্বক স্বপ্টি করিয়া- 
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ছেন বলিয়! উহার নিমিত্ত কারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হই- 
তেছে। আর লোক ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে ষে, "টা 
দির নিমিত্ত কারণ স্বরূপ কুলালাদির। অভিধ্যান পূর্ধ্বকই 
সষ্টি করিয়া থাকে এবং তদন্ুপারে তাহারা যাহা যাহা! 
ইচ্ছা করে তাহাই নির্মীণ করিতে সক্ষম হয়। এক 
একটা ক্রিয়ার নিস্পত্তির প্রতি অনেকগুলি কর্তী আব" 
শ্টক হইয়া থাকে, ইহা প্রন্ক্ষ জিদ্ধ। এই লৌকিক, 
যুক্তি আদিকর্তাতে বর্তাইলেও বন্ততঃ কোনও হানি 
হইতে পারে না। তাহার সর্দেশ্বরত্ব যখন প্রসিদ্ধ আছ্ছে,, 
তখন তাহার নিমিত্ত কারণ হইবার ব্যাঘাত কি? বৈৰ- 
স্কত প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যখন কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়। 
গণ্য হইতে পারেন, তখন পরমেশ্বর নিমিত্ত কারণ রূপে 
গণ্য হওয়া অনুক্ত নহে । বিশেষত উপাদান কারণ 
ও কার্ধ্য এতছুভয়ের এক রূপতা। হওয়াই অনুভবসিদ্ধ, 
ও সম্ভব । বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পরিদৃশ্যমান 
অনন্ত জগহ যেমন সাবসব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ 
দ্রেখা যাইতেছে, তেমনি ইহীর উপাদান কারণও সাবয়ব 
'অচেতন এবং অপরিত্দ্ধ হইলেই শৌভ1 পায়। ব্রহ্ম তো 
তারশ ধর্ধীক্রান্ত নহেন, তিনি নিক্ষল, নিষ্িয়, নিষ্পাপ, 
শান্ত, নিরবদ্য এবং নিরঞ্জন বলিয়। শ্রুতিতে প্রতি- 
পাদিত হইয়াছেন। অতএব শ্বীকার করা - কর্তব্য ষে, 
প্রস্তাবিত অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, স্মৃতি প্রতি" 
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পাদিত উদ্ষেতর কোনও পদার্থ এই জগতের উপা- 
দান কারণ হইবে। যদি বল, শ্রুতিতে ত্রচ্মের কার- 
ণত্ব নির্দেশ আছে, তাহার উত্তর-_কাঁরণ। কিন্তু শ্রুতি 
নিমিত্ত কারণপর। বরৎ আমরা এই বলিয়া মীমাংসা 
করিতে চাই যে, তরঙ্ষই নিমিত্ত কারণ এবং ত্রহ্মই 
উপাদান কারণ, নচেৎ অঙ্গতিগত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত 
উভয়েতেই জলাঞ্জলি দিতে হয় । 

শ্রুতি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্পষ্টাভিধানেই ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, ব্রন্ষই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান । 
পুর্বে ল্লিখিত শ্রৌত দৃষ্টান্তের উদাহরণ এই যে, যেমন 
নিরবচ্ছিন্ন এক মাত্র মৃত্তিকা পিও্ড জানিতে পারিলে সকল 
মুায় পদার্থ অবগত হইতে পারা ষায়, এবং এক খানি 
চুন্গক লৌহের স্বরূপ জানিতে পারিলে তাবৎ লৌহময় ও 
কাঞ্ধযস জানিতে পারিলে সমুদায় কৃষ্ণলৌহ্‌ নির্মিত 
দ্রব্য অবগত হইতে কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু এমত 
স্থলে. উপাদান কারণ ও কাধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, 
তাহা স্পষ্টই প্রতীত্বমান হইতেছে । এইরূপ তরঙ্গের 
উপাদান কারণত্বের প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত শ্রতিতেও প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; যথা-ষদি আয দুষ্ট, শ্রুত, মত, এবৎ বিজ্ঞীত 
হইতে পারে, তাহা হইলে স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম 
অধিষ্ঠাত বিহীন বলিয়া নিমিত্ত কারণ, এবং তাহার আর 
স্বতস্ত্ প্রকৃতি নাই বলিষ। উপাদান কারণ । 
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বেদীস্ত মতে মায়াবাদ দ্বারা! যাহাই কেন প্রতিপন্ন 
হুউক না, আত্মা যে নিত্যমুক্ত তাহার সন্দেহ নাই । 
ভগবদগীতায় আত্মা জীবশরীরম্থ হইয়াও কিরূপে নিলিপ্ত, 
তাহা সাংখ্যের ছায়া আশ্রয় করিয়া বিস্তারিত বর্ণিত 
হইয়াছে । 
“প্ররুতোবচ কল্দ্নণি।৮ গীত | 
পুনশ্চ মহানির্বাণ তন্তে- 
“অয্নমাত্সা সদ! মুক্তো নিলিপ্ত সর্ধ্ব বস্তু 
কিন্ত্র্য বন্ধনৎ 1” 
“অবিনাশী তু তদ্দিদ্ধি”, “অর্লতঃ পাণি 
পাদহন্তৎ সর্রতোহক্ষি শিরোমুখহ 1” 
যাহা হউক, এই মারাবাদ এব অদ্বৈতবাদের 
শাসন ত্যাগ করিলে কেবল বুক্ত্যন্থযার়ী মাযীবাদ মাত্র 
অবশিষ্ট থাকে। 
মহাত্বা শাক্যসিংহও শ্রুতি হইতে এই মাযাবাদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত পরবর্ভাঁ পৌরাণিক পণ্তিতগণ 
অছ্বৈতবাদের ঘোর প্রতিবাদী, যথাঁ_ 
“বেদার্থবন্মহাশান্ত্রৎ মায়াবাদ মবৈদিকৎ। 
ময়ৈব কথিতৎ দেবি ! জগতাৎ নাশ কার্ণম্‌ ॥৮ 


“মায়াবাদ মসচ্ছান্ত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেবচ।” 
পদ্যপুরাণ। 
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অপিচ রামানুজন্তামীও জীব ও ব্রহ্ম এক, এই অদ্বৈত- 
বাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন "যেমন জ্ঞান অজ্ঞান, 
ধম্ব অধর্্ম, বিদ্যা অবিদ্যা, ছ্ন্্ভাবে পৃষ্ঠ লগ্ন হইয়া শাস্ত্র 
সম্মত আছে, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। জীব ও 
এক্ষের ক্যমূলক মহাবাক্য স্থিত ত্বং অর্থাৎ পরমানন্দে 
।রিপুর্ণ অমৃত সিন্ধু এবং তৃ্ অর্থাৎ সংসার ভয়ে ব্যগ্রচিত্ত 
অভি দুঃখী জীব। অতএব সেই ভিন্ন ছুই পদার্থের 
কখনই একতা হইতে পারে না । বস্তগত্যা উভয়েব পরস্পর 
ভেদ ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ত্রহ্ম জগতের 
অর্চনীয়, তুমি তাহার উপাসক দাষ। মায়াবাদীদিগের 
মতে কারণাভাবে ত্রহ্মকে কোন রূপ প্রমাণেই প্রতিপন্ন 
করা যাইতে পারে না। জগতের কর্তী এবং এই জগত ষে 
হাহা কর্তৃক, ইহা অনুমান দ্বারাই দিন্ধ হইতেছে। 
কোথাত্ব সেই হল দত্র কুদ্দালধারী মানবগণ, আর কোথাত্ব 
নর্জশভিমান ঈশ্বর। বস্ততঃ এতছুভয়ের মধ্যে প্রভেদের 
পরিসীমাই নাই । অহো! আমরা বৎপরোনাস্তি অধীন, 
শ্রমভরে খিদ্যমান, কিন্তু তিনি ক্রভঙ্গি করিবামাত্র এই 
সকল করিতে সমর্থ হন। এবংবিধ প্রকারে জীব ও তরঙ্গে 
একতার সম্তাবন! কোথায়? আমরা কখনও তুখী কখনও 
ছুঃখিত হইয়া থাকি, কিন্ত সেই পরমাত্মা পুর্ণ আনন্দময় । 
'পরমাস্মা নিত্য, স্কযৎ জ্যোতির্ধবয, উপাধি শুন্য ও শুদ্ধ সত্য; 
এবং এই জগতের এক মাত্র জাম্ষী; কিন্ত জীব সে 
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প্রকার নহে । রে মুর্খ, যিনি এই অখণ্ড ব্রন্মাডমগ্ডল ও 
তন্ধ্যস্থ সমস্ত বস্ততে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন হইয়া 
তিনিই আমি, একথা কোন সাহসে বলিস? মদোন্সত্ত 
দিগগজকি কখন মশকের উদর মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারে কতিপয় বাগবিতণ্ড পরায়ণ ও কুতর্কসাগরে 
নিমগ্র, কুমার্গগামী, মিথ্যা কল্পনীতশ্পর, ভ্রান্ত নর, দরিগর্বব- 
জয়ীর ন্যায় নানা দেশ পরিভ্রমণ করতঃ যথা তথা বলিয়া! 
বেড়ায়, আমিই তরঙ্গ এবং এই প্রত্যক্ষ পরিমান অনন্ত 
জগত ত্রঙ্গময় ৷ বিবেচনা করিয়। দেখ দেখি, এখর্ধ্য কতৃত্ত 
প্রভৃতি নিত্য পরমেশ্বরের গুণরাশি সত্বে সেই পরমেশ্বরকে 
নিগুপ বলিয়া নৈগুণ্যবাদ প্রচার করা কিরূপ ধৃষ্টতার কার্ধ্য ৮ 

বস্তত অদ্বৈতবাদ মতে জগৎ এবং বর্গ এক হইলে 
পাপ পুণ্যের, পুজ্য পৃজকের ভেদ নষ্ট হয়। এই মত 
পরবস্তাঁ উপনিষদেও দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন । যথা__" 

“ঘত্রহি দ্বৈত মেবভবতি তদিতর ইতৰং 
পশ্যতি, তদিতর ইতর জিঘ্বতি, তদিতর 
ইতরৎ শ্বখোতি, তদিতর ইতরৎ মভিবদতি, 
তদিতর ইতরৎ বিঙ্গানতি। যত্রব। অন্ত সর্ব 
মাত্বৈব। ভূত্তৎ কেন কৎজিথ্বে তৎ কে ন কং 
শৃণুয়া তত কেন কথমভিবদে তৎ কে নক 
মন্ধীত ত্ও কে ন কং বিজানীয়াৎ।” 
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পূর্বেবোন্ত উপনিষদের বচনে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় ষে, 
য্কালে দ্বৈতমত অনুভূত হয়, তখনই এক জন অপর 
জনকে দেখিতে পায়, অপরকে আঘ্রাণ করিতে পাষ, 
অন্তের কথা শুনিতে পায়, অন্ত জনকে প্রণাম করে, অন্য 
জনকে সম্মান করে ও জানে, কিন্ত যদি সকলই আত্মময় 
হইন্া উঠে তবে কে কাহার বাক্য শ্রবণ, আভ্রাণ, অভি- 
বাদন ও কে কাহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। হুতরাৎ 
ব্যামের “সর্বৎ খল্সিদৎ ব্রহ্ম” বচন দ্বারা পুজা পদ্ধতির মূলে 
আঘাত করা হয়, কেবল ইহাই নয়; যদি সমস্ত জগৎ 
ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহা! হইলে দয়া দাক্ষিণ্য, পরোপকার, 
সচ্চরিত্রতা, সাদ্বীতাব এ সকল পৃথিবী হইতে মুহুর্তের 
মধ্যে তিরোহিত হইবে । যথা উপনিষদের উত্ভি-_ 


“নকল মিদমহঞ্চ ব্রহ্ষা ভূতৎ যদিমাত । 
তমহৎ খলু তদাস্যাদাবয়ো রৈকামেব | ধন জন 
সত দারা মামকানা আদান, মম তবয় ভবে- 
যুর্ণাবয়ো রস্তিভেদঃ। ০০০* নিণাঁত মদ্বৈত 
মতৎ ত্বয়া চেৎ বৌদ্বৈত্তদ] কো বিহিতোহ- 
পরাধ |” 


* ফলত অদ্বৈতবাদ মতে পররহ্গ নিগুণ, ক্রোধমনর, 
প্রভৃতি রূপে গণ্য হইয়া আমাদিগের গ্যায় ব্যধহার জীবি 


[ ২৯ ] 


হইয্া ধাড়ান। আমর। অর্দশিহ জগৎ গুপবিতাকে নম- 
গার করিয়। এমন দূষণীন মত হইতে শত হস্ত দরে 
অবস্থান করিতে প্রস্তুত, কেন লা! হারা সুস্পষ্ট ্ধপে 
লিখিযাছেন__ 


'সবা অগ্পমাজ্সা কামময়োহকামোমঘ়ও। 
ক্রোধময়োহজ্রোধময়োঠ পন্মময়োহুপন্ সঃ সর্ধ্ব- 


এই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ থে বেদব্যাস স্বাপন করেন 
তাহার সন্দেহ নাই । বেদান্তের্র অবিদ্যা এবং সাংখ্য- 
দর্শনের প্রকৃতি এক। তবে প্রভেদ এই যে, বেদাচ্ষ- 
দর্শনকার বলেন, ঈশ্বর আাত্্শক্তি মায়া জহক্কারে এই 
ন্শাল ত্রল্গী্ড কজন, পালন ও জংহার কদেন, অ় রজঃ 
তম খণাক্রান্তা মায়া জড়, তাহার কাই করিবার মতা 
[ই । কিন্তু জাখখ্যদর্শনোক্ত প্র্তির গষ্টি কৃত আছে, 
বরঞ্চ পুকষেরই কোনও ক্ষমতা নাই ; তিনি উদাসীন দাসী 
মাত্র। বেদান্তদর্শন মতে নেদ বঙ্গ কার্য ও তীর দা 
চৈতন্ত অনাবৃত, এনৎ নিগুন তাহার মজাতীদ্ধ কি 
দিজাতীনন কোন পদার্থ না থাকায় তিনি অদ্বিতীর। 
বেদাভদর্ণন মতে বেদ ব্রক্গ কার্য, কিন্ত যখন সেই ব্রশ্তাকে 
নিপণ বলিয়া বানি করিলেন, তখন নিগুণের বেদ প্রচার 
আর বন্ধ্যা সন্তান এসব উভমই সমতুল্য হইব দাড়ার়। 


টি 


[৬০ ] 


বেদান্তদর্ণন সমগ্র ভারতের পণ্ডিভবর্গের নিকট আদর- 
নীম হইতে পারে নাই) রর না অদ্বৈতবাদ মতে 
পৌন্তলিকতার জাবি9ীব, হইতে পারে না, অথচ পৌন্ত- 
লিক মৃতও অতি প্রাচীন । বাহার দজাতীর কি বিজাতীর 
সমতুল্য বন্ত নাই, তাহার আবার প্রতিঘুর্ভি কিবূপে 
নিশ্থিত হইতে পারে। ধীাহ্থার! মাৎখ্যশ্তত্রের প্রকৃতিবাদ 
দেখিয়া মহর্ষি কপিলকে নাস্তিকের শিরোমণি বলিয়া 
অধল এ জি অভিনিবেশ পুর্বাক দেখিবেন, এ 


প্রকৃতিবাদ হইতেই দ্বৈতমত গ্রচলিত ভইয়ীছে । শন্য 
পদার্থের চিত্তী করা, আর বায়ুতি সুষ্ট্যাঘাত করা উভদ্ুই 


সমান। বেদান্তদর্শন মতে যে হল্োপামনা। পদ্ধতি প্রব- 
ভিত হইঘ্বান্ে, তাহা আধনা করিঘ্বা ম্ুক্তিলাভ কর 
সংসারী লোৌকের অসাধ্য; বোধ হয় ধযিদিগের মধোও 
অতি বিরল । ভারতীয়দিছের যেহ্রপ ধন্্গত প্রাণ তাহাতে 
যে তাহার। ধর্জুহীন হইয়া অবস্থান করিবে একপ সস্তাবন। 
অতি আল্স, তাই কতিপদ্ধ কি সাখখ্যদর্শনোক্ত প্রক্ষতি পুক্ক- 
ষের ছায়া লইয়া দেব দেবীর আরাধনা পদ্ধতি প্রচলিত 
করেন। মার়াবাদ ও প্রক্তিবাদ এতছ্ভদ্বের মধ্যে থে 
প্রক্ততিবাদ ভারতীরদিগের বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য তাহার 
অন্দেহ নাই । ধীাহারা প্রক্নতিবাদী বলিয়া সাৎখ্যদর্শনকে 
নাস্তিক্যবর্শন বলেন, ভাহীরা ঘের ভ্রান্ত । বেদীন্তদর্শনে 
অন্নময়, প্রাণমর, মনোমর়) বিজ্জীনময় এবং আনন্দমর এই 


গে 


২ ৩১৯ 


পাচটা কোবের বিচী্ এবৎ অন্যান্য দর্ণনের মত খণ্ডন 
পে ও অনেক তর্কের অবতারণ! করিয়াছেন । যদিও 
বেদান্্র্শনে আবিদ্যা বা মায়া প্রভৃতি বাদ রহিয়াছে, 
খাপি শ্লাঘার বিষঘ্ধ এই যে, পরিজ্রাজক শঙ্ষরাচাধা এই 
নেদান্তদর্শনের বিচারে পরাভত করিস্াই বৌন্ধদিগকে 
ভাবত ভইতে বিদূরিত করেন; বৌদ্গেন্বা শঙ্ষরের জটিল 
তর্ধজালে ভাবদ্ধ হইয়া জালবদ্ধ মনের নায় ক্ষমতাহীন 
হইঘা দেশত্যানী হন। ইহ্বারই প্রগাঢ চিন্তার ফল স্কপ 
ভারতে পুনারার় আধ্যধন্্ প্রচারিত ইয়। শক্ষরাচাধা 
ও বেদব্যাম এক মতাবলম্বী জন্য বক্ষ শীমাহদা সম্বন্ধে 
অনেক শত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বেদাত্তদর্শন 
সহর্ষি বেদদ্যাসের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় স্তল। 

বেদান্তদর্শনের সার মন্ই ঘখন জগত মিথ্যা, কেবল 
একমাত্র ব্রহ্ষই সত্য, 'ব্রক্ষজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি, 
ধন এই মত যে উদার ভাবে মানব হাদয়ে স্রান পাইবে 
হার সভ্তাবনী কোথায়? বোধ হয় তজ্জন্যই তার্কিক 
উপহাসক্ছলে বলিয়াছেন,” 

''জগন্সা ষৈ বেতি ভবম্মতং চে কি কল্পতে 
ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ1» 

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় । 


টি 


গে 


্ে 


পাশ শিশীশশ্ীশশি 


৬২ এ 


সাৎখাদর্শন | 


ডে ও 


১ 
পাশ তং সস 


তৃতীয় অধ্যায় । 

এই দর্শনন্গারের নাম মহর্ষি কপিল । কিন কপিল্প 
নামে জনেক মহধি ছিলেনা তন্মধ্যে সাংধ্য-শরনেতা কে, 
তাহা নিশ্প্ম করা স্কঠিন। শেতাশ্বতর উপনিষদে বদ্গা 
প্ল কপিলের প্রসঙ্গ আছে । তিনিও সাংখ্য শাঙ্গ 
প্রণায়ক কূপে বিখ্যাত। আবার কপিল নামে নিমুঃ 
অবতার আছেন, এবং সেই কপিল সাংখ্য শাস্ত্র গ্রাণেতা 
এমন বর্ণনাও আছে । রামায়ণে প্র কপিলের প্রসঙ্গে 
কথিত আছে, যে সগর রাজার ষ্ঠি সহজতর পূ ভাহান 
কোপানলে ভঙ্গীভত হর 177 

বিভর্তি যো জগৎ কৃৎ্ক্ং ঘস্োত্পভি- 
বিদাতে। তেনাশ্ব বাস্তদেদেন কপিলেনাপ 
বাহিত? ॥ প্রথিন্মান্চৈব ভেদোয়ং দুই ভ্তেনেতি 
যেমতিও।  সগলদ্য চ পুভ্রাণাত। বিনা 
শোহুমিত তেজসা ] 

[ বশর রামায়ণ | 

ভাগবতে লিখিত আছে মহ্ধি কপিল, মুনিবর 

কর্দমের ওঁরদে তদীয় পরী দেব্কুতির গর্ভে জন্মপরি গ্রহ 


৩৩ এ 


করেন! * কিন্ত বেদব্যান বলেন, যিনি সয়ৎ পাপ 
শূন্য হইয়াও কাম্য কর্র্ূপে পাপের প্রবর্তন করেন 
এবং তজ্জন্য ধাহাকে যতিগণ পরমর্ধি কপিল নামে 


কাশি 
» ৮০ ০ টিনতাগগাশাশাশা শি ০ এ শপ -- শশী শিট তান শশা টিাশা শিাশা শী শাপলা 


* কর্দম ও তি প্রতি বক্গ বাক্য যথা 
“বেদাহ মাদাৎ পুরুষ " মবতীর্ণং জমায়য়া। 
ভূতানাৎ শেবধিৎ দেহং বিভ্রাণং কপ্লিৎ মুনে ॥ 
জ্ঞান বিজ্ঞান যৌগেন কন্ম্রনা মুদ্ধরন্‌ জটাঃ। 
হিরণাকেশঃ পন্াক্ষঃ পদ্মুদ্রা পদান্থজ ॥ 
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিঃ কৈটভার্দনঃ। 
অবিদ্যা সংশয়গ্রন্থিৎ ছিত্ত। গাৎ বিচরিষাতি ॥ 
অয়ৎ সিদ্ধগণাধীশঃ জাহখ্যাচার্ষৈ৪ স্ুসম্মতও | 
লোকে কপিল ইতাখাাৎ গন্ত। তে কীর্তিবর্ধনঃ | 

ভাগবতের বচন দ্বারাবোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কপিল, 
সাংখ্য প্রবচনকার বিজ্ঞান ভিক্ষুও বিস্দুর অবতার 
কপিলকে, সাধখ্যদর্শন লেখক বলেন না, এবহ পদ্মপুরাণ- 
ও পরথক্‌ কপিল বলির! নির্দেশ করেন যথা 
“কপিলো বাস্থদেবাখ্য তত্বহসাংখাত, জগাদ হা? 
ব্রহ্মাদিভাশ্চ দেবেভো1 তৃপ্বাদিভ্য শ্তখৈর চ। 
তথৈবাস্ুরর়ে সল্বংবেদার্থৈ রুপরৃংহিতষ্। 


[৩৪ ] 


নির্দেশ করেন, তাহারও নাম কপিল; ইনি সাখখ্য- 
দর্শনের প্রবর্তক। মহাভারতের অন্য এক স্থানে 
কপিলের উল্লেখ আছে, ধাহার নিকট হৃর্ধ্যরশ্থি 
গো জঠবে প্রবেশ শুর্ধক ধর্শের হৃষ্ম তত্ব জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলেন। শিবসংহিতাতেও এক কপিলের বর্ণনা আছে, 
যিনি যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 
পুনশ্চ বৌদ্ধদিগের ইতিহাসেও কপিল মুনির প্রসঙ্গ 
আছে। তাহারা কহেন, ইক্ষাকু বংশে ইক্ষাকু বিরো- 
ধক নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার চারি পুক্র 
ছিল। তিনি প্রথম! মহিষীর পরলোক হওয়াতে দ্বিতীয়- 
বার বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয়! পত্রীস্ক সন্তানকে রাজ্য 
দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায়, প্রথম পক্ষের কুমার- 
গণকে নির্বাসিত করেন। নির্বাসিত ক্জিকুমারের। 


সর্ব বেদ বিরুদ্ধ কপিলোহন্যো। জগা্দ হ। 

সাখ্খ্য মাসুরয়ে হন্য ম্মৈ কৃতর্ক পরিরৃৎহিতমিতি |” 
বিশেষতঃ 

এত ন্মে জন্ম লোকেহুম্মিন্‌ মুমুক্ষুণাৎ দুরাশয়াৎ। 

গ্রসখখ্যানায় তত্বন।ৎ সম্মতায়াত্মদর্শনে ॥ 

এষ আত্মপথে৷ হুব্যক্তো ন্টঃ কালেন ভূয়সা । 

তৎ প্রবর্তয়িতুৎ দেহ মিম বিদ্ধি ময়া ভূতমৃ। 
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সহোদর] পাঁচটি ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কপিল মুনির 
তাশ্রম সন্গিধানে উপনীত হন। প্র কপিল মুনি তাৎকা- 
লিক বোধিসত্ব ছিলেন, এবং পরে গোতম বুদ্ধ হইযা- 
ছিলেন। কপিলের আদেশান্ুদারে রাজকুমারের! 
অগ্রজা- ভগিনীটি কে পরিবর্জন করিয়া, অনুজ চতুষ্ট- 
যাকে চারি ভ্রাত! বিবাহ করেন, এবং এ স্থানের নাম 
কপিলাবস্ত নগর রাখেন। বহুকাল পরে এ নগরে 
তাহাদের বংশে সিদ্ধ্যর্থ বুদ্ধ শাক্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। 
যিনি শেষ মর্ত বুদ্ধ! 

সাখখ্য-শাস্্-রচক কপিলের এইরূপ নানা পরিচয় 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সাংখ্য-হুত্র লেখক কে, তাহা! নির্ণয় 
করা হুকঠিন। ইনি স্পষ্টতঃ প্রক্াতিবাদী, তজ্জন্ত তাহার 
প্রণীত দর্শনকে নিরীশ্বর সাহখ্যদর্শন কহে। মহধি 
কপিল প্রকৃতিবাদী হইয়াও বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন" 
না। 

,সাংখ্য স্বত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২০ হইতে ২৪ সুত্র 
পধ্যন্ত অবিদ্যাবাদদ খণ্ডন, ১৫০ ও ১৫১ স্বত্রে একাত্ববাদ 
খণ্ডন, ২৫ সুত্রে লিখিত আছে;_ন বন্বৎ ষট, পদার্থ বাদিনঃ 
বৈশেধিকাদিবৎ্, আবার ২৭ সুত্রে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ব- 
বাদ খণ্ডনও আছে। উক্ত অধ্যায়ের ৯২৯৪ অুত্রকে 
তামস হৃত্র কহে, কেন না & হবত্রদ্ধয়ে বিশ্বস্ষ্টা পরমাত্মার 
অত্যত্তাভাব যথা 
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“ঈশ্বরাসিছেঃ। যুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন 

তৎসিদ্ধঃ উভয়থাপ্যসণ্ করত্বৎ 1৮ 

কপিলের মতে প্রবৃত্তি-পরবশ হইলে কোন পুরুষ যথার্থ 
মুক্তাত্ম হইতে পারেন না, একারণ পুরুষের কর্তৃত্ব নাই, 
তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র । তিনি আরে! কহেন, প্রবৃত্তি 
ব্যতীত পুরুষের কাধ্য অসম্ভব, অতএব প্রবৃত্তি-পরবশ না 
হইলে পুরুষ জগতত্রষ্টা হইতে পারেন না। কিন্ত প্রবৃত্তি- 
পরবশ হইলে আহার বন্ধন নিশ্র ও মযোক্ষের হানি হয়, 
সুতরাং শক্তিরও হানি, কেন না বদ্ধাত্মার দুর্বলতা অব- 
শ্বভূ। প্রবৃত্তি থাকিলে শক্তি থাকে না, শক্তিমান্‌ মুক্তাত্ত 
হইলে প্রবৃত্তি থাকে না, অতএব কষ্টিকার্যে পুরুষের 
ইচ্ছা হইলেও শক্তি থাকে না, শক্তি থাকিলেও ইচ্ছা 
হয় না। 

কপিলের মতে কেবল বিজ্ঞান দ্বার সাংসারিক ত্রিতা- 
পের মোচন সম্ভাব্য, সেই বিজ্ঞান লাভের তিন উপাদর-- 
প্রত্যক্ষ, অন্গমিতি এবং শব্দ। তাহার মতে পঞ্চবিংশুতি 
পদ্দার্থ জিজ্ঞাস্য । আদি পদার্থ প্রকৃতি, অন্ত্য পদার্থ 
পুকষ। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই নিত্য । তগিন্ন প্রক্ষুতি 
হইতে উৎপন্ন ভ্রয়োবিংশতি পদ্দার্থ যখা-মহত্তত্ব, অহ- 
ঙ্গার, পঞ্চ তন্মাত্র ইত্যাদি। বোধ*হয় মহর্ষি কপিলের 
মত গ্রহণ করিয়া মত্স্যপুরাণে প্রকৃতির হষ্টি-ক্রিয়া ও 
খণরাশি লিখিত হইয়াছে, 
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“সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণ-ত্রয়ের আাম্যাবস্থায় অবস্থানের 
নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতেই প্রজা হষ্টি হইয়া 
থাকে। প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মহ- 
তের উৎপত্তি হয়। এই মহত্তত্ব ইহলোকে মহান্‌ নামে 
বিখ্যাত । ম্হত্তত্ব হইতে অহঙ্গার-তত্বের উত্পৃন্তি। অহে- 
স্কার-তত্ব হইতে বুদ্ধির অনুগত* পঞ্চ ইজিয় এবং কর্মের 
অনুগত পঞ্চ ইন্দিয় প্রাহুভীত হইয়া থাকে। বুদ্দীন্দিয় 
যথা_-শ্রোত্ত, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ;কর্খেকিয় 
যথা- হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও বাকৃ। শব, স্পর্শ, রূপ, 
রস, গন্ষ-বুদ্বীক্রিয়ের । আর উত্সর্গ, আনন্দ, আনান, 
গতি, আলাপ--কর্ধেজিয়ের । মন একাদশ ইঙ্লিঘ় 
ও উতয়াত্বক। ইহাতে কর্মেন্পির ও বুদ্বীক্িয়ের 
সমুদয় গুণই আছে। মন সিক্ষা হেতু প্রেরিত হইয়। 
কষ্টিকে বিকৃত করে। শব তন্মাত্র বিকৃত হইয়া শব্দ- 
গুণাআ্ক আকাশের কৃষ্টি হগ্ন। আকাশ বিকৃত হইয়া 
শব্দ স্পর্শ গুণাস্বক বায়ুর উত্পত্তি হইয়া শব্দ, স্পর্ণ, কপ- 
এই ত্রিগুণাত্বক তেজের সৃষ্টি হয়। তেজ বিকৃত হৃইয়া। 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস-_এই চতুণ্ড াত্বক জল উত্পন্ন হয়, এই 
জল, জন তন্মাত্র হইতে উত্পন্ন হওয়াতে ইহার রস 
গুণই অধিকাংশ । গন্ধ তন্মাত্র হইতে শক, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ--এই পঞ্চগুনময়ী ভূমির উৎপন্ভি হয়ঃ উক্ত তন 
সমুদায়ের মধ্যে পুকষ পঞ্চবিংশ হইতেছেন। এই 


৪ 
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পুরুষ হাধীন নহেন।” মত্স্য পু) ৩য় অং, অবিকল 
সাংখ্যদর্শন। 


অপিচ শ্রীমদ্ভীগবতে এইরূপ জাছে, যথা 


প্রধান প্রকৃতিৎ প্রা রবিশেষৎ বিশেষব। 
পঞ্চভিঃ পঞ্চভি ব্রহ্ম চতুর্ভিদ্দশভিস্তথা । 
এতচ্চতুর্বিংশতিকৎ গণছ প্রাধানিকৎ বিছুঃ। 
মহাভৃতানি পঞ্চৈব ভুরাপোহগ্রিপ্মরুনভঃ। 
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে॥ 
ইন্দ্িয়াণি দশ শ্রোত্র, ত্বগও দ্ুগরসন, নাসিকা?। 
বাক করৌ চরণৌ। মেট ৎ পায়ুদশিম উচ্চতে ॥ 
মাশো বুদ্ধ রহঙ্কার শ্চিত্তমিতাস্তরাজ্মকষ্‌ । 
চতদ্ধী লক্ষ্তে ভেদে বুূভা লক্ষণ রূপয়া ॥ 
এতাবানেব অহখ্যাতো ত্রহ্ষণঃ অগুণস্য চ। 
সনিবেশো ময়া প্রোক্তা যঃ ক।লঃ পঞ্চবিহশক? ॥ 
প্রভাব পৌরুষৎ প্রাছঃ ক।লমেকে যতোভয়মৃ। 
অহঙ্কার বিমুঢস্য করতঃ প্রকৃতি মীযুষঃ ॥ * * * 
দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্শিরণ্যাৎ স্বস্যাং যোনৌ পর$- 
পুযান্‌। আধতবীর্ধ্যং সাসুত মহত্বতৎ হিরল্সয়সথ ॥ 
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বিশ্ব মাত্সগতং বাঞ্জন্‌ কুটোস্থ জগদস্ধুরঃ | 
স্বতেজ সাপিব তীব্র মাঝ্স প্রন্থাপনৎ তমঃ ॥ 
তৃতীদ্ব স্কন্ধের ২৬ অধ্যায় । 


সাংখাদর্শন লেখক মহধি কপিল ভীহার দর্শনে বেদ 
বিষয়ে কোন তর্ক উপস্থিত করেন নাই। পুর্ হইতেই 
তিনি বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। তিনি জ্ঞান বলে 
জানিতেন, অদ্য বর্ণশ্রম বিরোধী হইয়া বেদ অমান্য করিলে 
সমাজচ্যুত হইতে হইবে । তাই অতীব কাতরভাকে 
লিখিলেন যে, মুক্ত কিন্বা বদ্ধ কোন ব্যক্তি এমন গ্রন্থ রচন। 
কৰিিতে পারেন না, অতএব উহা] অপৌক্ুষের । যথা 

“ন পৌকুষেয়ত্বৎ তৎকর্তৃঃ পুকষস্যাভাবাৎ | 
মুক্তামুক্তয়োরযোগাত্বাৎ।” 

কিন্ত বিশেষ বিবেচনা পর্বক দেখিলে বোধ হয়, মহবি 
কেবল সমাজ রক্ষার জন্য শ্ররপ শ্বত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
কেন না মুক্ত ব্যভির গ্রন্থ রচনার বাসনা হইতে পারে 
না,আর অমুক্ত ব্যক্তি কখন সর্বজ্ঞ কি জব্রশভি্মান 
হইতে পারে না, এ বিষিয়ে বিজ্ঞান ভিক্ষু এইরূপ বলিয়া- 
ছেন। যথা 


“জীবন্মুক্ত ধুরীনে। বিষু বিশুদ্ধ তয় নিরতি- 
শয় সর্বজ্ঞোহপি বীতরাগত্বাৎ সহম্্ শাখ- 
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বেদ নির্াপাযোগ্যঃ। অমুক্ত সত, সর্্বজ্দত্বা 
দেবাযোগ্য ইতার্থ।” বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য । 

তিনি আরও বলেন, আদি পৃকুষ যদি একপ উক্তি 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি বেদের কর্তা হইতে 
পারেন না । ষথাঁ 

“্যম্মিন দৃ্েপি রুত বৃদ্ধি রুূপজায়তে 
তৎ পৌরুষেয়ং | ন পুকষোচ্চরিত মাত্রেণ, 
পৌরুষেয়ত্বৎ শ্বাস প্রশ্বাসয়ো? সুতুপ্তি কালী- 
নয়োঃ পৌরুষেয়ত্ববাবহারাভাবাৎ কিন্তু বৃদ্ধি 
পূর্র্বক ত্বেন বেদস্ত নিশ্বাস বদেব। দুষ্ট বিশাদ 
বৃদ্ধি পূর্ববকা এব ্বয়ন্তুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং 
ভবস্তি |” বিজ্ঞানতিক্ষুর ভাষা । 


মহর্ষি কপিলের মতে বেদ অনৃষ্টবশাৎ আপনি হই- 
যাছে। তিনি বলেন বেদ নিত্য নহে, কাহারও কুত 
নহে, তবে কার্য বটে, তাহাও পুক্ুষের কাধ্য নহে, উহা 
আপনি হইয়াছে এবং বেদের প্রমাণ ক্ষয় বেদ ভিন্ন 
অপর কেহ নহে। 


“নিজশক্তাভিবাক্তঃ স্বতঃ প্রামাণাহ) 
ন নিতত্বেৎ বেদানাৎ কার্ষাত্ব শ্রুতে |” 
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এক্ষণে সাথখ্যদর্শন সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপ- 
হার কৰ্বিব। মহর্ষি কপিল মুক্তক্ে তারস্বরে স্বতন্ত্র 
প্রকৃতিকেই জগতকত্রাঁ কহিদ্লা পুরুষের অধিষ্টান অগ্রাহ্য 
করিয়াছেন ।। যথা 

“প্রকৃতির্বাস্তব! পুরুষস্যাধ্যাস সিদ্ধি; । অন্য 
যোগেহপিতৎসিদ্িনঞ্জস্যনায়োদাবত | অচে- 
তনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতৎ প্রধানস্র্য। কন্ধ 
বদ্দত্র্বা কালাদে? প্রকুতেরাদ্যোপাদানতা- 
ন্যেষাৎ কার্ষযত্বশ্রতেঃ নিতাত্রেপি নাত্মনঃ 
(যোগাত্বাভাবাৎ। সর্বত্র কার্ধ্য-দর্শনাত বিভুত্বং | 
সাংখ্য সুত্র । 

অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক কারণ, পুরুষের কারণত্ 
অধ্যাস মাত্র। প্রকৃতি সংযোগ হইলেও পুকুষে কারণস্থ, 
নাই, বেমন অগ্নি সহযোগে লৌহের দাহিকা শক্তি হয্ব না, 
তদ্রপ প্রকৃতি অচেতন হইলেও তত্কাধ্যে কোন বাধা 
নাই, যেমন হুপ্ধ আপনি দধির আকারে পরিণত হয় । প্রকৃ- 
তিই আদ্য উপাদান, অন্য সকলের কাধ্য্ূপ ঈর্ণনা শ্রুত 
হইয়াছে । পুক্ুষ নিত্য বটেন, কিন্তু ক্ষমতাহশন হওয়াতে 
কোন্‌ কাধ্যকারী নহছেন, প্রক্কৃতির কাধ্য অন্ধাত্ত আছে, 
তন্নিমিত্ত প্রকৃতির বিভুত্ব। 

ভাগবতোক্ত সাংখ্য মতে এইবূপ, যথা 
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স এষ প্রকৃতি সুক্ষযাৎ দৈবীহ গুণময়ীহ 
বিভুঃ। তদৃচ্ছম়ৈ বোপগতা মভাপদত 
লীলয়া ॥ গুণৈর্ব্িচিত্রাঃ স্জতীৎ সর্পপাৎ 
প্রকৃতিৎ গ্রজাঃ। বিলোকা মুমুহে সদাঃ 
মইহ জ্ঞানগৃহয়ী ॥ এবং পরাভি ধ্যানেন 
কর্তত্বৎ প্রকৃতেঃ পুমান্। কন্মস্থ ক্রিয়মানেনু 
গুণৈ রাত্মমি মন্যতে ॥ তদসঃ জৎস্তিব লিঃ 
পারতন্মচ্* তত্রুতযূ । ভবত্য কর্ত, রীশম 
সাক্ষিণো নির্ব্িতাত্সনঃ ॥  কার্ধ্কারণকতৃতে 
করণং প্রকৃতিং বিছুঃ | ভোভৃত্বে স্বুখ দুগখা- 
নাহ পুরুষৎ প্রক্কতেঃ পরম্‌॥ তৃতীয় স্কন্ধ। 

বেদান্তদর্শন প্রণেতাও ঠিক্‌ এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন; তবে কপিল স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন বাদরার়ণ কৌশলে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ষথা 

“অজামেকাৎ লেহত শুরু-কৃষ্ণাৎ 

বহ্বী প্রজাঃ জনয়ন্তী সরূপাম্‌। 

অজোহোকো জুষমাণোহ নুশেতে 

জহ:ত্যেনাৎ ভুক্তভোগ্যামজে হন্যা ॥৮ 

অর্থাৎ এক অজ সংমুক্ত হইয়া লোহিত, কষ্ণ, শুক এবং 
বহুল সরূপ প্রজা উত্পাদিকা এক অজাকে ভোগ করেন, 
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অন্য অজ ভূক্তভোগ্যা অজাকে ত্যাগ করেন। এস্থলে 
লোহিত, শুক্ত, কুষ্ণা, অজ শব্ধে সত, রজ, স্তমো গুণতয়ের 
সাম্যাবস্থা প্রক্ততিকেই বুঝায়, এবং তন্বারা জগং-কষ্টরি 
নচিত হইম্বাছে। মহর্ষি কপিল প্রন্ততিকে সর্ধ যুলের 
মূলে আদি মুল কহিযাছেন। তিনি মীমাংসা করিঘা- 
ছেন আত্মা (পুরুষ) নিত্য *শুদ্ধ* এবং মুক্ত, তাহাতে 
বিকার নাই, তবে তিনি কিরূপে অচেতন জড় পদার্থের 
উপাদান হইতে পারেন? নিত্য মুক্ত আত্মার কি বিকার 
সন্তবে? আর যদিও বিকার সম্ভবে তবে কি তাহা হইতে 
অচেতন জড় পদার্থের সম্ভব হইতে পারে ? জগৎকে আশ্মী- 
জাত করিলে এই বল। হয় যে, শুদ্ধের পরিণামে অশুদ্ধ উৎ- 
পন্ন হইল। কুতরাৎ স্থাষ্টর দ্বারা কারণের অপকর প্রাপ্তি 
হইল । উত্তম বীজ হুইতে উৎপন্ন তরুর শ্রাখা পল্রব 
কখন হীনশ্রী ও ফল অপকুষ্ট হইতে পারে ? সচেতন পদার্থ 
হইতে কি অচেতন বস্ত উৎপন্ন হয়, বরঞ্চ অচেতন হইতে 
সচেতন পদার্থের স্গাষ্ট হইয়া থাকে, প্রমাণ দংশ মশকাদি। 
এ হত্রের মীমাৎসায় পুজ্যপাদ শঙ্ষরাচাধ্যও পরাস্ত 
হইয়াছেন। যদিও তিনি সমুদয় স্বীকার না করুন 
তথাপি ইহার মূলরে পৃষ্ঠপূরক হইফ্বাছেন, যথা-_"্যত- 
্মীরবৎ দ্রব্য-সঈভাব বিশেষাছুপপদ্যতে যথাহি লোকে 
ক্ষীর জলৎ বা স্য়মেৰ দধি হিম ভাবেন পরিণমতেহন- 
পেক্ষ্য বীহাৎ সাধনৎ তথেহাপি ভবিষ্যতি।” শঙ্করভাষ্য। 
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অর্থাৎ আত্মার কয়ৎ কর্তৃত্ব হুপ্ধব্। দ্রব্য স্বভাব 
বিশেষ বশতঃ উপপন্ন হয়, সংসারের মধ্যে যেমন দুগ্ধ বাহ 
সাধন উপেক্ষা করিয়া ক্র হিম এবং দধিরূপে পরিণত 
হয়, আত্মার কর্তৃত্বও তদ্রপ। কপিলের মত ও শঙ্করের 
অদ্বৈত মত উভয়ই এক প্রকার। কপিল কহেন প্রকৃতির 
কাধ্যের তাতপধ্য পুকষের মুঝ্ডি সংকল্প । যথা 
“বিমুক্ত মোক্ষার্থং স্বার্থৎ বা প্রধানস। 
প্রধান সৃষ্টি পরার্থৎ | 
্তোপ্যভো ভৃত্বাছুষ্ট্কক্কুম বহনবৎ নর্তঁকী- 
বহু প্ররৃতভস্যাপি নিরতিশ্চারিতার্থাৎ |” 
সাৎখযকারিকা। 
অর্থাৎ প্রকৃতির কাধ্য বিমুক্ত মোক্ষার্থ অথবা আস্মার্থ, 
প্রকৃতির শষ্টি পরার্থ। প্রকৃতি আপনি ভোক্তা নহেন। উট্র 
যেমন কুক্কম বহন করে, চরিতার্থ হইলে নর্তকীর নিবৃ- 
ভির ন্যায় প্রকৃতির নিবৃত্তি। বিমুক্ত বিবিজ্ত আত্মা সংসার 
ভোগে নিবৃন্তি হওয়াতে প্রকৃতির স্টি নিরৃত্তি। জপর শ্ৃত্রে 
ইহা অপেক্ষাও্ড বিশদরূপে অর্থ স্কটিত করিয়াছেন, 
০1 
“পুরুষার্থৎ করণৌচ্বোপাদৃগ্রোক্াসাৎ 
ধেনুবদ্ধসায়, বতসবিরুদ্ধিনিমিত্ং ক্ষীরস্য যথা 
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প্ররত্তিরজ্ঞস্য। পুকষ বিমোক্ষ নিমিতৎ তথা 
প্রতি প্রধানসাহৎ ॥” 

অর্থাৎ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও অভ্যাস বশতঃ আস্ম- 
কাধ্য সম্পন্ন করেন। চৈতন্য না থাকিলেও কাধ্যশক্তি 
অছে, যেমন বৎসার্থ গাভীর ছুগ্ধক্ষরণ হইয়া থাকে, আ্োত- 
স্বতী যেমন মানবের হিতার্চেনিন্রগা হয়, তদ্রপ পুরুষের 
নিঃশ্রেয়সার্থ প্রতি জগৎকত্রী! হন। 

তাহার মতে প্রকৃতি জগতের উপাদান কীরণ। পুরুষের 
কার্ধ্য তত্পরতা সবে না । প্রকৃতির কার্ধ্য অহস্কারে ক্রিয়া 
তৎপরতা সম্ভবে, পুরুষে সম্ভবে না । যথা 

“অহঙ্কার? কর্তা ন পুরুষ? 1” 

শন্কর অবিদ্যার আরোপ করেন; কিন্ত মহর্ধি 
কপিল অমুক্ত উপদেশ দানে কাতর হইয়া! লিখিয়াছেন ষে, 
জগত অচেতন প্রন্ণতির স্ষ্টি, এবং পুরুষ নিঃসঙ্গ । অত- 
এব নিঃসগগ পুরুষ জগতঅষ্টা হইতে পারেন নাঁ। যথা 

“নাবিদ্যাযোগো নিঃমঙস্ত | | 
তদ্যোগে তৎ সিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বং ॥৮ 

বন্্তঃ সাংখ্যদর্শন পুরুষের কোন কার্ধ্য স্বীকার করেন 
না। পুরুষ নিত্য-মুক্ত কাধ্য করি-প্রবৃত্তি-পরবশ নহেন। 
শরীর ও মন যাহ প্রবৃত্তির স্থান তাহার সহিতও তাহার 
নিত্য অম্বন্ধ নাই । শরীর এবং মনের সর্চহত পুরুষের 
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যে নৈমিত্তিক সম্বন্ধ তত্প্রমুক্ত-তিনি ক্রিষাবাণ কর্পে 
প্রতীয়মান হন, যেমন জবা-কুহ্ছমসৎযোগে নির্মল 
স্টিক রক্তবর্ণ বোধ হয়। শারীরিক এবং মানসিক 
কাধ্যেতে পুরুষ আসক্ত কিন্বা বদ্ধ হয়েন না । ক্ষণকাঁল মাত্র 
মনের সন্গিহিত, সেই কারণ আসক্তি এবৎ বন্ধনের 
'্সাভাস, কিন্ত গ্রবৃত্যাদি মনের বিকার মাত--পৃক্ষষের 
নহে । যথা 

কুস্থুম্মাৎ মণি? | তৎসনিধানাদধিষ্ঠাতৃত্ব 
মণিবৎ | অসঙ্গোহয়ৎ পুরুষ ইতি । ন কল্ণানা- 
ধর্ম্মত্বাদতি প্রসক্তেশ্চ জবান্টিকয়োরিব নোপ- 
রাগঃ কিন্তূ ভিমানয্‌ 1” জাখকারিক।। 

আর এই নৈমিত্তিক সন্বন্ধ প্রমুক্ত যে জঙ্গাভাষ তাহা! 
পদ্ব পত্র গত জল-তুল্য, যথার্থ সঙ্গ নহে এবং সে সঙ্গা- 
ভাদও নিত্য নহে । যথা 

শ্রুতি-স্মৃতিঘু পদ্ম পত্রস্থ জলেনেব পদ্ম 
পত্রস্যাসঙ্গতায়াঃ পুকষ সঙ্গতায়াৎ দৃষ্থীস্ত ত৷ 
শ্রবণাচ্চ |” 


ংখ্য মতে পুকষউদাসীনসান্মী, কেবল, _মধ্যস্স১ 
দরষ্টা, এবৎ-_অকর্তী | 
গুণ সমুষ্হর কর্তৃত্ব আছে, দাক্ষীর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
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কিছুই নাই। পুরুষ উদামীন মাত্র, গুণেরই কর্তৃত, 
পুরুষের কর্ৃত্বাভান। গুণের কত্ৃত্ব প্রযুক্ত পুরুষের কর্তৃ- 
ত্বাভাস হয় । যথা-- 

“তন্মাচ্চ বিপর্ষাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্মন্য 
পুরুষস্য কৈবলং মাধাস্থ্যৎ দ্র ত্বমকর্তৃভাবশ্চ। 
গুণাঃ এব কর্তারঃ প্রবর্তত্তৈ সাক্ষী ন পরবর্তিতে 
নাপি নিবর্ততে এব |” সাধখ্যকারিকণ 

মহধি কপিল ঈশ্বরের অশ্তিতব সন্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে 
উপদেশ করিয়াছেন ষে, ঈশ্বর অসিদ্ধ। যদি ঈশ্বর থাকেন 
তবে বদ্ধ ঝা মুক্তের অন্যতর হইবেন । যদি মুক্ত হতেন 
তবে রাগাদি প্রবৃত্ত রহিত, স্ুতরাৎ কাঁধ্যাক্ষম, যদি তাহাতে 
রাগাদি প্রবৃত্তি থাকে তবে তিনি মুক্তাত্বা নছেন, বদ্ধাস্বা। 
কুৃতরাৎ অপরিচ্ছিন্ন শক্তি হইতে পারেন না। তবে 
শাসঙ্তের মধ্যে ষে ঈশ্বররাচক শব্দ আছে তাহা। কেবল 
চাটুক্তি মাত্র, অর্থাৎ মুক্তাত্বার প্রশংসা; অথবা রঙ্গা 
বিণ প্রভৃতি জন্য দেবতার উপাসনা মাত্র । যথা 

“মুক্তাত্বনঃ প্রশৎসা উপাসা সিদ্ধস্য বা । 
সিদ্ধস্য ব্রন্ষা-বিষুহরাদেরেবানিতোশ্বরস্যীভিমা- 
নাদি মতোপি গোৌণনিতাত্বাদি মত্তবানিত্যত্বা 
ছুযপাসা পরা1” সাধখ্যকারিকা। 

এক্ষণে প্রন্ম হইতে পারে যে, ঈশ্বরের অভাবে বেদ 
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কি প্রকারে হইতে পারে, ইহার উত্তরে কপিল মীমাংস। 
করিয়াছেন যে, বেদ-বাক্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হওয়াতে আমু- 
নবেদের ম্যায় প্রমাণ। মহর্ষি কপিল উপদেশ করিয়া- 
ছেন যে বিজ্ঞানই অপবর্গের অমোধ উপায়) কিন্ত রাগ- 
দ্বেষাদি চিত্তবিকার বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তন্নিমিস্ত ধ্যান 
অবলন্গন করিয়া রাগ দ্বেষের দমন এবং মনের শাস্তি ও 
বিজ্ঞান ল'হ্ভর জন্য প্রস্তত হইতে হয়। তিনি ধ্যানের 
অর্থ করিষাছেন যে, ধ্যান চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ 
ধ্যায়ের অতিরিক্ত বৃত্তি নিরোধ, তাহা বিশেষ প্রকারে 
উপবেশন, নিশ্বীস, প্রশ্বাস, দমন ও জাতীয় ধর্রক্ষা এবং 
বৈরাগ্য দ্বারা সম্ভবে। যথা 


“রাগোপহতিধ্যানৎ, জ্ঞান-প্রতিবদ্ধকে 
যে। বিষয়োপরাগ-শ্চিভস্য তছুপঘাতহেতুর্ানৎ 
বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ধ্য়াতিরিক্ত-রৃত্তি- 
নিরোধ-রূপেণ অম্প্রজ্ঞতযোগেন তৎসিদ্ধি- 
ধ্যানস্য নিম্পত্বিজ্ঞানাখাফলোপধানরূপা 
ভবতি। ধারণাসন ন্বকণ্মা তৎসিদ্ধিঃ। 
নিরোধ-শ্ছর্দি-বিধারণাভাহ | স্থিরস্ুখমাসনহ | 
স্বকর্ণ্ম স্বাশ্রম-বিহিত-কল্মানুষ্ঠানৎ ৷ বৈরাগ্যা- 
দত্যাসাচ্চ ॥৮ সাখখ্যকারিক। | 
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সংসার এবং সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ অসার এন্ং 
মিথ্যা-মহর্ষি কপিলের এই সবার কথ; বাস্তবিক কথাও 
ষথার্থ তাহার জঙ্দেহ নাই । লুক্মন্ূপে বিবৈচন! করিলে 
জানা যায় যে, সাংখ্যদর্শনই বৌদ্ধধর্মের মুল ভিত্তি 
কপিল-_নিরীশ্বর, বুদ্ধদেবও--নিরীশ্বর, কপিল সংসার 
ছুগথে কাঁতির, বুদ্ধদেবও কাতর * কপিল বলেন, দুঃখের 
কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম, কর্ষ্মের কারণ প্ররত্তি, প্রবৃ- 
ত্বির কারণ অজ্ঞানতা, বুদ্ধদেবেরও ঠির্ক এই মত। 
লতঃ বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকতবাদ সাংখ্যমত হইতে উত্পন্ন | 
কেবল সাৎখ্যকার মহর্ষি কপিলই যে বৃদ্ধাদেবের পুর্ধ- 
বন্তা ছিলেন এমত নহে, লোকায়তমত প্রবর্তক বৃহম্পতিও 
তাহার পূর্বতন তাহার সন্দেহ নাই । তৈততিরীয় ত্রাহ্মণে 
লিখিত আছে--"বুহস্পতি গায়ত্রী দেবীর মস্তকে পদাঘাঁত 
করেন তাহাতে গায়ত্রীর মস্তক চূর্ণ হইন্া খায়, কিন্ত গায়ত্রী 
অমর তজ্জন্য প্রত্যেক খণ্ড মস্তিষ্ক বসা হইতে এক একটী 
বষট কার দেবের উৎপত্তি হয়।” অন্ত স্থলে লিখি- 
যাছেন | 
“ত্রয়োবেদস্থ্য কর্তরো ভণ্ড ধূর্ত নিশা চরাঃ” 
তখন তাহাকর্তৃক যে সর্ধ প্রথমে এই ব্রহ্ম ভূমিতে 
নাস্তিক্য মত প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ 
ইনি শাস্ত্র অপেক্ষা সুক্তিকেই প্রশস্ত বলিয়া গিয়াছেন।-_ 
৫ 
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কেবল শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্তব্যোহর্থনিণয়, 
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম হানিঃ প্রজায়তে। 
এক্ষণে মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অশ্সীকার করিষ) 
যে সকল স্তর গ্রথিত করিষা গিয়াছেন তাহার আন্ুপূর্বিক 
স্ৃত্র গুলি এস্থলে উদ্ধত করা গেল। 
নেশ্বরাধিজিতে * ফলনিষ্পত্তিঃ_কল্মাণা 
ততঙাসদ্ধে১ 
আবশাকেন কন্মাণৈব ফল-নিষ্পত্তি- 
সম্ভব । 
স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ।-লৌকিকে- 
শ্বরবদিতরথ]!। পারিভাষিকোব] । 
সংলারসন্ত্েপি চেদীশ্বরত্তহি সর্গ।দুৎ-পন্ন, 
পুরুষে পারিভাসমা ত্রমম্মাকমিব ভবতামপি 
দ্যাি। 
ন রাগাদ্ধতে তৎসিদ্ধি? প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ। 
তদ্যোগেহপি ন নিত্ামুক্ত? | রাগস্ত,ৎকটেচ্ছা | 
প্রধান-শক্তি-যোগাচ্চে সঙ্গাপত্তিঃ | 
সত্বামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্য্যৎ | 
প্রমাণাভাবানন ততসিদ্ধিঃ | 
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ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষ ংনাস্তি। 

সন্বন্গাভাবন্নানুযান্নুৎ 

শ্রুতিরপি প্রধানকার্ধ্যত্বন্য |” 

পঞ্চম অধ্যায়-সাখখ্যদর্শন । 
অর্থাৎ ফল-নিষ্প্তি ঈগবেের অধিষ্ঠান দ্বারা হয় না, 
তাহা কন্ম দ্বারা হয়, আবশ্যক কর্ম দ্বারা । ঈশ্বরের যদি 
কার্ধ্য-শক্তি থাকে তবে অভিপ্রারও থাকির্বে কিন অভি- 
প্রা তাৎপর্য থাকিলে তিনি সাংসারিক ঈশ্বর হইবেন । 
সাংসারিক ঈশ্বর অক্জানের বিড়ম্বনার্থ কেবল পরিভাষা 
মাত্র। রাগ-বিরহে ক্ষতি জন্তবে না, কিন্ত রাগ 
থাকিলে নিত্য মুক্তত্বের হীনি হয় । রাগের অর্থ স্কট 
ইচ্ছা ;ঈশ্বরে যদি উৎকট ইচ্ছা? সম্তভবে তবে তিনি আমাদের 
ন্যায় বিষয়াসভ্ত হইলেন। তাহার সত্তা আছে বলিয়া 
যদি তাহাকে ঈশ্বর বল, তবে সকল পদার্থকেই ঈশ্বর ৷ 
কহিতে হইবে । অতএব প্রমাণাতাবে ঈশ্বর সিদ্ধ হইল 
না। ঈশ্বর বিষজ্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই । অন্মান প্রমা- 
ণঞু সম্তভবে না, কেন না সম্বন্ধাভাব। এবং শাস্্রীব় প্রমাণে 
প্রক্তিই সিদ্ধ হয়। 
এই সাখ্যদর্শন কোন সময়ে রচিত হয় তাহার প্রমা- 

ণাভাব। কেবল শুত্র সম্বন্ধে সাৎখ্যকীরিকাকার ঈশ্বর- 
কৃষ্ণ লিখিয়াছেন ।-- 


[ ৫২ ] 


এতৎ পবিত্র মগ্রাৎ মুনিরাস্থরয়েহনু কম্পয়া 
প্রদদৌ, আস্থরিরপি পঞ্চ শিখায়, তেন চবন্ধ। 
কৃত তন্ত্র । +০ কারিক।। 
ধষি দয়! করিয়া এই প্রধান পবিত্র শাস্স প্রথমে আনু 
রিকে দিরাছিলেন, আসর পঞ্চশিখকে, পঞ্চশিখ ইহাকে, 
বহু বিস্তীর্ণ করিরাছেন। মহাভারতে লিখিত আছে মিথি- 
লাধিপতি জদকের নিকট কপিল! পুল পঞ্চশিখ উপস্থিত 
হইয়া সাংখ্যযোগ বিষয়ক অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। 
এই মহাস্থা! আসুরীর সর্বপ্রধান শিষ্য | 
সাংখ-দর্শন-কার কপিল এইকূপে আপন মত বিবৃত 
করিয়া স্পষ্টরূপে জগৎকে দেখাইয়াছেন। এই সাতখ্য- 
দর্শনের প্রকৃতি এব পুরুষ বাদ লইম়্াই পুরাঁণ-রচকের! স্বস্থ 
পুরাণে দেব-দেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারা প্রক- 
তিকে জগন্নীতা ও পুরুষকে জগৎপিতা স্থিব্র করিলেন । 
কেন না শিব-পুরাণ-রচক ম্পস্টতঃ পুরুষকে উদাসীন বলিয়া 
পিয়াছেন ঘখ1!1-- 
“ত্বামামনস্তি প্রক্কৃতিৎ পুকুষার্থবিদঃ গ্রাভো।” 
“তবামামনস্তি গ্রকৃতিৎ পুকষন প্রবুত্তিশীমৃ। 
তদ্দর্শিন মুদ।সীনত্বমেব পক্ষ বিছুহ | 
এইরূপে প্রকৃতি এবং পুরুষকে মাতা পিতা কল্পন 
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করিয়া জগতের অষ্ট্া অস্তরী পদে অভিষিক্ত করিলেন । 
শৈবেরা মহাদেবকে জগতকর্তী পুরুষ ও পার্ধতীকে জগৎ- 
কতা প্রকৃতি সাজাইলেন। | 

অন্যদিকে শ্রীমন্তাগবতকার সেই উদাসীন পুরুষকে 
কুষ্ধ ও গোপ-কন্যা। রাধিকাকে প্রকৃতি নাজাইফা ভারত- 
রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন । 

শৈবগণ অপেক্ষা শ্রীমন্ভাগতকার বিনের্ষ কৌশলে 
আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এমন কি উহাতে দর্শনের 
পরিসীমা) কাব্যের উচ্চতর প্রাণ একাধারে সম্মিলিত থাকায় 
রাধাকুষ্ণের অপুর্ব সমাবেশ হইয়াছে । সাখখ্যদর্শন মতে 
ধর প্রণর় অপবিত্র না হইয়। আরো। প্রগাঢ় ভাব প্রকীশ করে, 
কেন না সাহখ্যদর্শন মতে জগত দ্বৈপ্রকৃতিক আর্থাু প্রক্ৃতি 
ও পুরুষ পরস্পরে আসক্ত, যেমন পুর্ধ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, স্কটিকপাত্রে জব। কুস্টমের আভারতুল্য । কিন্ত য- 
কালে এ প্রন্তৃতি ও পুরুষের বিচ্ছেদ তখনই জীবের মুক্তি । 
ইহা অতীব প্রগাট বিষয়, সর্বসাধারণের জ্ঞানপথাতীত, 
তাই ভাগবতকার দর্শন ও কাব্য একত্র মিলাইফা পুরুষকে 
্ীয় কাব্য মধ্যে শ্রীকষ্ ও প্রকৃতিকে রাধা সাজাইযা 
বৈষ্বধন্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের 
আসক্তি বাল্যলীলায় এবং এতই্ভয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছেদে 
যে জীবের মুক্তি তাহাও দেখাইলেন, সাংখ্যদর্শন মতে ইহা- 
দিগের মিলনই দুঃখের মুল, তাই কবি অপবিত্র করিয়া 
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রাধাকুঞ্ণের লীলা দেখাইলেন। বস্ততঃ প্রমীণ_-আম্ীর 
ইতিহাস, প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন, পরে বিচ্ছেদ, 
পরে মুক্তি। 

পুরাণ-রচকেরা প্রাপ্সই ঈশ্বরকে মানব অবতার কল্পনা 
করিয়া মৎস্য কৃম্মাদি দশ অবতার লিখিয়া গিয়াছেন। 
এবং এক এক অবতারে এক একটার বিশেৰ কারণ দেখাই- 
যাছ্েল। বস্তালে প্রলর পয়োধি-জলে সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত 
ছিল, তখন বেদ উদ্ধার নিমিত্ত বিষুর মৎস্তাবতাঁর পরিক্সিত 
হইয়াছে, যাহা ছউক, মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে থে 


“গুণেভাঃ ক্ষোভামানস্ত ত্রয়ৎ ব্রহ্ম বিজিজ্তিরে 
একা দেবাস্ত্রয়েংভ'গ। ব্রন্মাবিষণম্হেশ্বরাঃ |” 


দেখ! যাইতেছে পূর্বোক্ত গুণের ক্ষোভ কেবল স্বতৃঃ 
রজঃ তমোগুণের ক্ষোভ মাত্র; আর তাহ হইতেই ত্ি- 
দেবের উৎপত্তি হুইফ়াছে। প্র গুণ প্রকৃতি ও পুরুষের 
হঙক্তীবস্থা। বিচ্ছেদ হওয়ীতেই কাষ্টিকামনা এবং তাহা 
হইতেই পৌনলিকতার আবির্ভাব হইয়াছে । পরে (সাধ- 
কাঁনাৎ ভিতার্থ'য় ব্রচ্ষণে রূপকল্পন?) বচন রচনা করিয়া 
ভারত-রঙ্গভূমিতে দেব-লীলার অভিনয় আর্ত করিলেন! 
এই সাঁখ্যদর্শন-কীর প্রমানীভাবে ঘদিও স্পষ্টতই ঈশ্বরস্তিত্বে 
সন্দিপ্ধ তথাপি আশ্চধ্যের ব্ষয় এই যে কপিলের মহিমা 
আনেক সেস্বরবাদিরাও মুক্তকঠে লিখিয়া গিয়াছেন। 
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“ততকারণৎ সাহখ্য যোগাধিগমাৎ জ্ঞাত 
দেবহ মুচ্যতে সর্কপাশৈঃ। 
খষিৎ প্রসৃতৎ কপিলৎ যস্ত মগ্রে জ্ঞানৈ 
বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেশ 1” 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। 


ধন্য বিজ্ঞান পা্ডিত্ব! ঈশ্বরবাদী মহামতি ভীস্ক 
ঘধিষ্টিরের নিকট সাংখ্যযোগের মাহাঝ্ম এইরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন । যথা-- 
. সাধ্য মতাবলম্বীর1 কছিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই | যিনি সমুদায় তত্ব পরি- 
জ্ঞাত হইয়| বিষয় হইতে বিমুজ্জ হইতে পারেন, তিনি দেহ 
নাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি- 
গণ এরূপ মুক্তি লাভকে সাংখ্যমতোক্জ মোক্ষ বলিয়া 
বীর্তন করিয়াথাকেন। হে ধশ্বরাজ ! এই উভয়বিধ যুক্তি 
উভয়পক্ষ সমর্থক হিতবাক্য ও শিষ্ট ব্ক্তিদিগের যত গ্রহণ 
করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য । যোগ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ কিন্ত সাংখ্যমত শান্ধ প্রমাণ। এই উভয় মতই 
যথার্থ ও জাধু সন্দত। শাস্্রানুসারে ও উভয়ের মধ্যে 
অন্যতরেরর অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ. করিতে 
পারা যায়। এই উত্তয্ মতেই পবিত্রতা অবলম্বন জীবগণের 
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প্রতি দয় প্রকাশ ও নানা বিধ ব্রত ধারণ করা বিহিত 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু & উভয় মতের শাস্ নির্দিষ্ট 
পথ সমান নহে । 

মহামতি মনীষিগণ এই জাংখ্যমতকে অক্ষর, প্র, পূর্ণ- 
বক্ষ, সনাতন, নির্দন্্, নির্বিকার, নিত্য, এবৎ আদি, অন্ত 
ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্তন করেন, ইহা! যোগ অপেক্ষা 
উতৎকুষ্ট । ইস্‌! হইতে কি, স্থিতি, ও প্রলয় উপস্থিত হয় । 
পরমর্ষিগণ শাস্ত্র মধ্যে সাৎখ্যমতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা 
করেন । দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাংখ্যমতাবলম্বী, ও শান্তি 
গুণাবলম্বীব্যক্তিগণ যে পরমাত্রার নিয়ত স্তব করিয়া 
থাকেন, সাংখ্যশাস্্র সেই নিরাকার পরমব্রঙ্গের ঘূর্তি- 
স্বরূপ | 

এই অবনীতে স্তবাবর ও জঙ্গম এই ছুই প্রকার পদার্থ 
বিদ্যমীন রহিয়াছে । তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থ ই শ্রেষ্ট | বেদ, 
যোগ, শাস্ত্র, অর্থশীস্ত্, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও 
পারমার্থিক জ্ঞানের কথা দুষ্ট হইয়া থাকে, সে সমস্তই 
সাংখ্যমত হইতে গৃহীত হইয়াছে । সাখ্যশান্তে শাস্তি, 
বল, সুক্ষভ্ঞান, তপস্যা ও ত্বখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দিষ্ট 
হইম্বান্বে। সাংখ্যমতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুষায়ী 
কাধ্য সকলের অম্যক্রূপ অনুষ্টানে ' অসমর্থ হইলেও 
তাহাদিগের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাহারা সুর" 
লোকে পর্যটন পুর্ধক কৃতার্থ হইয়া! পুনর্বার ব্রাহ্মণকুলে 
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জন্সপরিগ্রহ করেন। ধাহারা সাথখ্যমতাবলন্দী হইয়া 
জ্ঞানানুসদ্ধানে যতুবান হন, তাহারা জ্ঞানের সম্যক উৎকর্ষ 
সাধন করিতে না পারিলেও তাহাদিগকে তিথ্যক্‌ ষোনিতে 
গমন, অধঃপতন বা পাপত্বাদিগের সহিত সহবাম জনিত 
রেশ ভোগ করিতে হয় না। যিনি মহাসাগর সদৃশ অতি 
বিশাল এই পুরাতন সাহখ্যমত অম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত 
হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণ রূপ | 

প্রকৃতিবাদী জাংখ্যবিশারদ পণ্ডিতৈর্ৰী শ্রক্নতিকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। হারা, কহেন 
যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহ- 
স্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ সুক্ষ ভূত উত্পন্ন 
হয়ু। সাহখ্যবাদীর। এই আটটীকেই প্রক্ষাতি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন । পঞ্চ জ্ঞানেলিয়, পঞ্চ কম্মেজিয়, 
আকাশ আদি পঞ্চভূত, ও মন এই ষযোড়ষটা এ আট 
প্রক্ততির বিকার ৷ যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, 
তাহা সেই পদার্থে লীন হইয়া থাকে । তরঙ্গমালা যেরূপ 
ক্রমশঃ সাগরে সমূত্পন্ন হুইয়া সাগরেই বিলীন হইব 
যায়। 

অব্যক্ত প্রক্াতি যেরূপ দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে শষ্টি 
সময়ে বিবিধ রূপ ও প্রলয় সময়ে এক রূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্ধপ 
জীবাস্বা ও সষ্টিকালে প্রকৃতির বু রূপ ও প্রলয়কালে এক রূপ 
উত্পাদন করিয়া থাকে ! চত্ুর্রিংশতি তন্তাতীত আত্মার 
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দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দেশ 
করা যায়। জীবাস্মা ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ত 
পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তম্ষিবন্ধন তিনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও 
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । প্রকৃতি ও পুরুষ 
পরম্পর ভিন্ন ॥ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্বিঘশতি 
তত্ভাতীত আত্মীকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও 
প্রকৃতির কাধ্য এবং জ্ষেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক ও চতু- 
র্দিংশতি তত্তাতীত বলিয়! নির্দেশ করিরাছেন। প্রক্ষতিকে 
অব্যক্ত ক্ষেত্র ও ঈশ্বর বলিয়া 'নির্দেশ করা যায়। সাংখ্য- 
বিদ পণ্ডিতগণ গ্রকৃতিকেই জগৎ ক্ট্টির কারণ বলিয়! কীর্তন 
করিয়া থাকেন৷ যে শাস্ত্রে চতুর্রিংশতি তত্ব নির্দিষ্ট হই- 
য়াছে, তাহাকেই অতখ্যশীস্্র বলিয়া নির্দেশ করা যায়। 

মহর্ষি কপিল বেদ প্রমাণ বলির লিখিয়! গিয়াছেন । 
কিন্ত যখন ঈশ্বরাভাব তখন বেদের প্রামাণ্য কোথায় 
রহিল। অতএব সাখখ্যদর্শন মতে বেদের কিছুই প্রমাণ 


হইল ন1। 
ইতি তৃতীয় অধ্যায়। 


[৫৯] 
পাতগ্জলদর্শন বা যোগশাস্ত্র। 


৩4 তি 


€র্থ অধ্যায় । 


এই দর্শনকারের কোন পরিচয়ই কোন গ্রাচীন গ্রন্থে 
পাওয়া যায় না। যংকালে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচার দ্বারা মহষি 
কপিল সমস্ত ব্রহ্ষতূমি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন, 
তখন অথব। তাহার অব্যবহিত পরেই ইহধর আবির্ভাব 
কাল নির্ণর করা যাইতে পারে। মহর্ষি পতগ্রলি যখন 
দেখিজেন সমস্ত মানব ক্রিঘ্বা কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া 
নাস্তিক্য মতাবলন্বন করিতেছে এবং বেদ বিরোধী হইব 
ত্রাহ্মণাধর্ম্ের মূলে কুঠারঘাত করিবার নিমিন্ত প্রস্তত 
হইয়াছে, তখনই এই দর্শনশীন্ম রচনা করেন, এবৎ নিরী- 
শ্বর সাংখ্যের প্রতিযোগী দর্শন বলিয়া সেশ্বর সাংখ্য নামে 
এই দর্শনের নাম করণ করেন। 

এই দর্শনে যোগের বিষয় আন্তপূর্ব্বিক বিবৃত থাকার 
ইহার অপর নাম যোগশাস্ত্। ইনি বেদের বিষয়ে কিছুই 
বলেন নাই! কেবল বেদৌক্ত ক্রিয়া কলাপ রক্ষা করিলেই 
ব্রাহ্মণ্যধন্্ন রক্ষণ হয়, এবং বেদ যখন মান্য তখন তদুপ- 
দেশে চলা প্রত্যেকেরই কর্তব্য এই মাত্র বলিয়াছেন) 
পরে মহর্ষি এইরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর বয়! ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। যথা 


[ ৬০ ] 
“রেশ কল্মবিপাকাশয়ৈরপরা স্ব 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ৮ 
অর্থাৎ অবিদ্যামূলক যে ক্লেশ এবং কর্মফল পরিপাকের 
আধার যে জংস্কারাত্বক বাসনা সমূহ, তাহা হইতে 
নিলিপ্ত পুরুষবিশেষই ঈশ্বর । তাহার মতে ঈশ্বরে নিত্য- 
কালই সন্তগুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহাতে সাধনের 
অপেক্ষা নাই! 
“তস্য চ তথাবিধম এশ্বরযয্‌ 
অনাদে সত্ব কর্ষাৎ” 
ঈশ্বর সম্বন্ধে পতগলির মনোগত অভিপ্রায় এই ষে, 
সত্ব রজঃ তমোগুণ জীবাকআ্সীকেই বহন করিতে সক্ষম, 
পরমাআ্বাকে স্পর্শও করিতে পারে না। মহর্ষি পতঞ্জলি, 
সকলের গুরু এক জন পরম পুকষ আছেন ইহা মুক্তকঠ্ে 
স্বীকার করিয়াছেন । 
“স এষ পুর্সেষামপি গুরুঃ 
কালেনানবচ্ছেদাৎ 1” 
ফলতঃ যত জন দার্শনিক পণ্ডিত দর্শনে আপন মত 
ব্যক্ত করিয়াছেন তম্মধ্যে ইনিই কেবল সরলভাবে ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। 
এক্ষণে পাতগ্তলির যোগশাস্ত্র য্কিঞ্চিৎ সযালোচন। 
করিঘা প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 


| ৬১ ] 
তিনি যোগ-শব্দের অর্থ করেন যে, 
“যোগ'শ্ন্তরৃত্তিনিরোধঃ 1৮ 

পরে নিশ্বাসরোধ এবং অঙ্গন্যাসের যে সকল স্ৃত্র 
আছে তাহা অতি বিশদরপে স্ক,টিত হইয়াছে । যোগ- 
বলে যোগী আপনাকে এমত লঘু হইতে পারেশ ফে, 
অকুেশে নভোমগুলে পর্যটন করিয়া জগতের ভুত ভবিষ্যৎ 
বর্তমীন এবং নন্দন কানন বৈকুগ্াধাম প্রভৃতি মানব বাশ্- 
নিয় স্থানও দর্শনে সক্ষম হন। ভাস্করাচাধ্য প্রভৃতি 
সৌব্জগহবেন্তা পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান বলে কহিয়াছেন ষে, 
পৃথিবীর শক্তি দ্বারা আকাশস্ব, গুরু দ্রব্য ধরাতলে আক- 
ধিত, হয় । যথখ1-- 


“আকরুগ শক্তিশ্চ মহী তয়া যত 
থ স্থৎ গুরু স্বাভিমখং স্বশতৃ। 
আকুষ্যতে ঘৎ পততীব ভাতি 
সমে সমস্তাৎ ক পতত্বিঘহ খে ।” 
কিন্তু সুক্ষ বিবেচনা করিলে এই আকর্ষণশক্তি ষোগ- 
বলের নিকটেও পরাস্ত হয়। যোগী কাষ়াকাশের সম্বন্ধ 
সংযমন পুর্ধক আকাশে গমন করিতে পারেন, হুতরাৎ 
নবাবিষ্কন্ত ইউরোপের নৃতন সত্য শ্বেতাঙ্গগণের বিজ্ঞান- 
প্রধান ব্যোম-যানও ইহার নিকটে পরাভূত হয়। 


৬ 


] ৬২ ] 

যোগীর যোগবলে অতীত ও অনাগত জ্ঞানও জন্মিয়া 
থাকে। যথা 

“পরিণামত্রয়-সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানৎ |” 

এবং পণ্ড পক্ষ্যাদির অব্যক্ত শব শুনিয়া ও তাহার 
শন্গ সাধন ও অর্থ করিতে পারেন । যখা-_ 

“শব্দার্থ-প্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাস্যাৎ 
সঙ্করক্তৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূত- 
রুতজ্ঞানহ |” 

আর বার যোনী জাতিম্মর হইয়া পুর্কঝ জন্মে কোন 
জাতীয়, কোন্‌ বংশ উজ্ভ্বল-করিয়াছিলেন তাহাও বলিতে 
পারেন । যথা 
“সৎক্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পুক্বজাতি জ্ভানহ 1” 

এখানে তিনি পর-জদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত ভেদ করিয়া 
তাহার মানসিক ভাব উন্নয়নে জমর্থ হন । যথা 

“প্রতায়স্য পরচিত্তজ্ঞানহ 1” 

আমরা পাঠকবর্গের যোগবল বিদিতার্থে ও যোগের 
শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনার্থে মহাভারতীয় যোগশাস্ত যাহী ভীঙ্ষ- 
দেব ঘুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণন করেন তাহাঁরই অনুবাদ 
উদ্ধত করিয়া দিলাম। 

"“যোনীগণ যৌগেরই বিশেষরূপ প্রশৎখসা করিয়া 
থাকেন। যোগীর] ঈশ্বর ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায়া- 


[ ৬৩ ] 


স্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের প্রেষ্টতা সম্পাদন 
করেন। 

মন্গষ্যেরা যোগপ্রভাবে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও 
ন্নেহ, এই পাঁচ প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিতে পাবিলেই 
মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মত্স্য সমুদায় 
যেরূপ জাল বিদারণ করিয়া সলিল মধ্যে প্রবেশ করে এবং 
বলবান মুগগণ যেরূপ বাগুরা ছিন্ন করিয়া নিরাপদ পথে 
সমুত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ যোগবলান্বিত যৌ্ীগণ লোভ জনিত 
বন্ধন সকল ছেদন পুর্বক যোগবলে অনায়াসে অতি স্ুবি- 
মল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হন। কিন্ত 
যে যোগীগণের যোগবল না জন্মে, তাহাদিগকে বাগুরা- 
নিপতিত দুর্ধল ম্বগেয় ন্তায়, জালনিবদ্ধ বলবিহীন ম্স্যের 
হ্তায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের ন্যায় কম্বমপাশে বদ্ধ 
হইয়াবিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় 
উপায়। ষোগবলবিহীন যোনীগণ বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত 
অল্পমাত্র অনলের ন্যায় অবিলম্বে বিনাশ প্রাণ্তড হইয়া 
থাকে । কিন্ত যে সমুদায় যোনী যোৌগবলসম্পন্ন, তাহারা 
অনায়াসে বায়ুসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হতাশনের ন্যায় ও কল্লাস্ত- 
কালীন মাত্র ন্যায় সমুদীয় জগৎ দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। 
ছুর্বাল ব্যক্তিগণ যেরূপ আোতঃপ্রনাবে দরে উপনীত হব, 
সেইরূপ যোগবলবিহীন অজিতেক্রিয় যোনীগণ বিষর 
কর্ক আকুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মহাক্রোত যেকূপ 


[ ৬৪ ] 


মাতলগণকে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রপ ব্ষিষ 
সকল যোগবলসম্পন্ন যোগীগণকে কোনরূপেই বিচলিত 
করিতে পারে না। যোগবলসম্পন্ন মহীঙ্গারা কাহারও 
বশবন্ভী ন! হইয়া! প্রজাপতি, ফষি, দেবতা ও মহাভতগণের 
জন্করে শ্রবেশ করিতে মমর্থ হন । তীমপরাক্রম কাল, যয 
ও মরা জুদ্ধ হইয়াও আাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে 
না। তাহারা বোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ পূর্বক সমুদার 
পথিবী পর্যটন করিতে সমর্থ হন। বোগবলাশ্বিত ফোণী- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বধ্য প্রাপ্ত হইয়া নিরস্থ 
থাকেন; আর কেহ কেহ শধ্য যেন্ধপ কিরণজাল বিস্তার 
পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহ? জঙ্গ,চিত করেন, সেইরূপ কঠোর 
তপোনুষ্ঠান পুৰ্ৰক ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিল প্রধন্ব হন। 
সংসারপাশছেদনে সমর্থ যোগবল পরিপুর্ণ যোনীগণ অনা- 
য়ামে মোক্ষলাভে সমথ হন, সন্দেহ নাই । 

হে ধন্মরাজ । এই আমি তোমার নিকট যোগবলের 
ব্ষিয় «ীর্তন করিলাম; এক্ষণে আম্মসমাধি ও যোগধারণা 
বিষয়ক শুমক্মা নিদর্দন সকল বর্ণন করিতেছি, শরণ কর । 
ধনুদ্দীরী ব্যক্তিগণ যেব্ূপ অগ্রমন্ত ও মযাহিত হইয়া লগ্ষ্য 
তেদ করিদ্বা খাকে, যোনীরাও সেই *প অনন্তমনে' যোগ- 
সাধন করিয্াই মোক্ষঞাভে শমর্থ হন। লোকে যেরূপ 
ক্রেহপুর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপন পুর্জক অনন্যঘনে সোপানে 
আরোহণ করে, সেইন্গপ যোগ“লপম্পন্ন ব্যক্তি সাবধান 
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হইয়া আত্মাকে হৃষ্যের স্তায় তেজঃপু্, নির্মল ও নিশ্চল 
করিষা ক্রমে ক্রমে যোগসন্বন্ধীয় উচ্চপদে আরোহণ 
করিয়া খাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্কচিন্তে অর্ণবপোত 
লইয়া সত্বরে পরপারে গমন করে, তদ্রুপ যোগবিশারদ 
মহাআ্ারা জীবাত্বাকে পরমাত্রার সহিত এঁক্য করির 
দুল ব্রক্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সারথি যেরূপ রথে 
লক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজিত করিয়া একাগ্রচিজ্তে 
রথীকে অবিলম্বে অভীষ্ট দেশে লইয়া,যায়, সেইবূপ 
যোগীদিগের মন ইন্ড্রিয়গণের সাহায্যে তাহাদের দ্েহ- 
স্থিত আতআ্বাকে পরম স্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর 
হস্নিনুক্তি শর যেরূপ লক্ষ্যে নিপতিত হয়, যোগবল- 
সম্পন্ন যোগীর আত্মা সেই প্রকার অচিরাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত 
হয়। যে মনুষ্য জীবাস্রাকে পরমাত্বাতে সংযোজন পুর্বক 
অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন 
তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানিগণের লভ্য সনা- 
তন মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগী অহিংসাদি 
ব্রতপরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, ক, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্দ্ধয়, 
চক্ষু, কর্ণ ও নামিকা এই জকল স্থানে জীবাত্বার সহিত 
পরমাআ্বাকে সম্যকরূপে সংযৌজিত করিতে পারেন, তিনি 
রাশি রাশি পুক্বকৃত পাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে 
মুক্তিলতৈ সমর্থ হন।” 

পূর্বোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করিলে অবশ্য ইহাই 
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সিদ্ধান্ত যে কুস্তক ও প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা জীবাম্্াকে 
শরীর হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন করা ঘাইতে পারে, তাহার 
সন্দেহ নাই। এই যোগবলে অষ্ট সিদ্ধ হইলে তাহার 
অসাধ্য কোনও ব্যাপার নাই । বর্তমান সময়কে ফোগপ্রণাল্ণ 
পুনঃস্থাপনের জন্য লোকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে, 
কিন্ত কত দূর কাধ্যে পরিণত হইবে তাহা ভবিষ্যদগর্ডে 
লিহিত। 

বোধ হয পূর্বতন আধ্যগণ এই কপ যোগসাধন করিঘাই 
দীখভীবী ও সবল শরীর হইতেন । 


ইতি চতুর্থ অধ্যায়! 


[ ৬৭ ] 
নায়দর্শন। 


০ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


দার্শনিক আর্ধাগণ মধ্যে গৌতম ধ্ষি অতি প্রাচীন 
পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠকেরা অনেক সময় অনেক 
স্থলে গৌতমের নাম শুনিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
এক গৌতমের প্রসঙ্গ আছে, তিনি মহর্ষি জাবালীর গুক। 
শতক্রতুর লাম্পট্য জন্য ধাহাত্ব গৃহিণীকে পঁষণময়ী হইতে 
হইয়াছিল, সেই অহল্যাপতি গৌতমের নামও পাঠকের 
অজ্ঞাত নহে। এক গৌতম থষি স্মৃতিশাস্ত্রের লেখক ! বৌক্- 
গণের আরাধিত এক গৌতম ছিলেন, ধাহার নামান্তর 
'গদমাঁ। ইহাদিগের মধ্যে ন্যারহত্র প্রণেতা কোন্‌ 
গৌতম তাহার নির্ণয় কর! তবকঠিন। যাহা হউক, স্তায়- 
ত্র প্রণেতা গৌতমের নামান্তর অঞ্ষপাদ। অক্ষপাদ শব্দের 
ব্যুৎপত্তি এরূপ করিলে অর্থ কিছু বিশদ হইতে পারে ।__ 
“অক্ষেণ জ্ঞান বিশেষেণ ব্যবহীরেণ বা পদ্যতে জ্ঞায়ত ইতি 
অক্ষপাদঃ।” স্থুরাচাধ্য বৃহস্পতি, গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন 
সন্গন্ধে অতি প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়া- 
ছেন “যে ব্যক্তি তর্ক শাস্তানুসারে তাত্পধ্যার্থের অনুসন্ধান 
করে, সেই ব্যক্তিই শাক্ষের মন্ত্র অবগত হইয়া ধন্ম নির্ণয়ে 
সমর্থ হয়।” বোঁধ হয় স্ুরাচার্ধ্য বৃহস্পতির লোকায়তদর্ণন 
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অনুশীলন করিয়াই গৌতম স্ব মত প্রচারে দীক্ষিত হয়েন। 
গৌতম খষি এই ন্যায়-শাস্ত্রে পদার্থ ও মানস তের 
অনুশীলন করিয়াছেন, এবং ব্রাঙ্ষণবর্গকে বিদ্যার বিবিধ 
শাখার উপদেশ করণার্থে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, 
দৃষ্টান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, 
ছল, জাতি ইত্যাদি মুক্ভিপ্রদ ভ্যাবানুযায়ী যোড়শ পদার্থ 
হবত্র বদ্ধ করিবাছেন। ষোড়শ পদার্থ মধ্যে আস্তিক, 
ভৌতিক নানা, প্রকার তত্ব এবং রূপ রস গন্ধা্দির আলো- 
চনা বিশেষরূপে করিবার জন্য & আলোচনাকে অপবর্ের 
হেতু বলিয়া লিখিয়াছেন। গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শনে পাঁচটা 
অধ্যায় আছে; প্রত্যেক অধ্যায়ে ছুইটী আহ্ছিক এবং 
প্রত্যেক আহ্িকে অনেকগুলি প্রকরণ আছে । ন্যায়দর্শন- 
মতে জীব চৈতন্যঙ্গরূপ নহেন, যেহেতু হুযুপ্তি, যুচ্ছণ ও 
সমাধিকালে চৈতন্য উপলব্ধি হয় না, কিন্ত জাগ্রতকালে 
আত্ব-মনঃসংযোগে তাহার চৈতন্য গুণ জন্মে। যথা 


“অচিদ্রপো হথ চিদ্রপোজীবোহু চিদ্রপ ঈষাতে। 
চিদাভাবাৎ শুধুপ্ত্যাদে জা গ্রচ্চিন্মনসা কৃতী ॥৮ 

নৈষ়ায়িকের1 শবের নিত্যত্ব শ্ীকার করেন না, হ্ৃতরাৎ 
মীমাংসকদিগের ন্যায় বেদের প্রমাণ গ্রাহ করিতে পারেন 
না। বেদবিষয়ে গৌতম এই প্রকার তর্ক আরম্ব 
করিয়াছেন । যথা-- 


[| ৬৯ এ 
তদপ্রামাণ্যম অণতবব্য।ঘাতপুনরুক্ত- 
দোষেভাঃ1৮ 

বেদ অনিত্য ও অপ্রমাণ, যেহেই ইহাতে অণত, 
ব্যাঘাত ও পুনক্ষক্তি দোষধরয় দুষ্ট ভয়। বুক্ডিকার বিশ্ব- 
নাথ বলিতেছেন, অনষ্টার্থক শক বেদ অপ্রমাণ, কারণ 
ইহাতে দোষত্রয় লক্ষিত হয়। প্রথম অণ ত, যখ1- পুজেষ্টি 
যাগাদিতে অনেক সময় ফলের উৎপভি দেখিতে পাও যায় 
না, তদ্ধেতু বেদবাক্যের অধধার্থ কখন । দ্বিশির ব্যাঘাত, 
যথাউদ্দিতকীলে হোম করিবে না, এবং অন্রদিতেও হোম 
করিবে না। ভতীয়, পুনকুক্তি এক কথা বার বার ব্যবহৃত 
হইয়াছে অতএব বেদ প্রমাণ বলিয়া শ্ীকার করা যাইতে 
পারে না। আবার গৌতমই অন্য স্বত্রে পুর্ব্বোভ দোষ- 
অন্কের নিরাকরণ করিয়াছেন । প্রথমতঃ ক্খুকর্তার 
অযথাবিধি কন্দ্রকরণ প্রভৃতি বৈগুণ্য প্রযুক্ত যোগফলের 
অনুপপন্তি দেখিতে পাওয়া যায় ঈষ্টু দ্রিতীয়তঃ অনুদিত 
কালে হোম করিব, এইক্প ধীকার করিয়া যে ব্যক্তি তদ্দি- 
পরীত ক্মীকতে, অথবা উদ্িতকালে হোম করিব, এই- 
রূপ সঙ্গল করিয়া যে ব্যক্তি যখা সময়ে কঙ্খু না করে, 
তাহার পক্ষে উক্ত নিষেধ, সাধারণ পক্ষে নহে, বরং 
গুণ-বিশেষ | কারণ অনেক বিষয় দুই তিন বার না 
বলিলে শ্রোতবগ তাহার তাত্পধ্যগ্রহ করিতে সমর্থ 
হন না। য্থা-- | 


| ৭০ | 


“অনুবাদোপপত্তেশ্চ ন পৌনরুক্ঞযৎ | 
নিষ্রয়োজন ত্বেহি পৌনরুক্তাৎ দোষ? 
উক্ত স্থলে তনুবাদস্ত উপপত্তেঃ 
প্রয়োজনস্তা মন্তবাৎ |” 
হৃতরাৎ বেদের প্রামাণ্য কোন প্রকারেই বাহত 
হইল না। 
এইরূপ দোষত্রয় প্রত্যাদেশ করিয়া অক্ষপাদ এইরূপে 
স্বমত প্রতিপন্ন করিরাছেন । যথা-- 


“মন্ত্াযুর্ষেদবৎ প্রামাণ্য আণ্ত প্রামাণযাৎ।” 
বুভ্িকার ব্যাখ্যা করিলেন, 


“আপ্তস্ত বেদকর্তঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপ- 
দেশকত্বাৎ বেদস্ত তদুত্তত্বমর্থাৎ লব্ধৎ। 
তেন হেতৃনা বেদন্ত প্রামাণ্যমনুমেয়হ। 
তত্র দ্ৃষাত্তমাহ__ 
মন্ত্রো বিষাদি নাশক2। 
আমুর্ষেদ ভাগশ্চ বেদস্থ এব । 
তত্র মংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহথীৎ কনষ্টান্তেন 
বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়া।” 

অর্থাৎ ধন্রপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আমুর্ধেদ 





চি এ 
প্রমাণ, তদ্ধপ বেদকর্তী যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । এ সুত্র অবলম্বন করিয়া! বাৎদায়ন 
ভট্টাচাধ্য তাহার বৃন্তিতে অতি সরল ভাষাঘ্ব অর্থ পরিস্দ্ ট 
করিয়াছেন ।. উপসংহীরে তিনি বলিয়াছেন-- 


“মন্বত্তর যুগান্তরেঘু চ অতীতানুগতেঘু 

সম্প্রদায়াভাম-প্রয়োগা- 

বিচ্ছেদে বেদানাৎ নিতাত্বছ। 

আগপ্তপ্রামাণ্যাৎ চ প্রামাণাহ। 

লৌকিকেঘু শব্দেখু চৈতৎ সমান |” 

অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বম্তর ও যুগান্তর 
সময়ে বেদের জন্প্রদায়, অভ্যাস এবং অ্রষ্বোগ অবি- 
চ্ছিন্ন থাকে, এজন্য বেদ নিত্য । আর যথার্থবাদী 
প্রণেতার যথার্থ উপদেশ, এই হেতু বেদের প্রামাণ্য 
লৌকিক বাক্যেও ঠিক এই নিয়ম। অতএব প্রতিপন্ন হই- 
তেছে যে নৈয়ার়িকেরা বহুকাল প্রচলিত আছে, এজন্য 
বেদের নিত্যত্ব এবং বেদকর্তী যথার্থবাদী বলিয়া বেদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন। ভাহারা বলেন বেদোক্ত বিষ- 
যের জত্যতা আছে বলিয়া ষে বেদের নিত্যত্ব স্পীকার 
করিতে হইবে এরূপ কি আছে? ঘট কুভ্তকার কর্তৃক কৃত 
এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন এ বাক্যের 
ভ্রান্ত পুকষোক্ততা আছে তদ্রেপ বেদ অভ্রান্তপুকষপ্রর্ণীত 
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এই মাত্র, নতুবা বেদ যে কোন পুরুষ কর্তৃক রচিত নয় 
এমত.নহে । 
এক্ষণে স্ঠীয়দর্শন আলোচনা কিয়া গৌতমের 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য পাঠকগণকে জ্ঞাত ,.করিতেছি। 
স্যায়শ্বরকার অন্বমানকে পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত করি- 
যাছেন। যথা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্ণাহরণ, উপনয়, 
নির্মন। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষ ধর্দুঙ্জানতা জন্য জ্ঞানকে 
*মন্ুমিতি কহ? যায়, তাহারি করণ অনুমান । 
“দর্ববতো বহ্ছিমান্‌।” 
এই জ্ঞানকে অন্তমিত্তি বলা যায়, তাহাতে ধম 
আছে এখং ধূমেতে অপির ব্যাপ্তি এই জ্ঞান ত্র অন 
মিতির করণ, ইহ্থাই অনুমান স্ুতরাৎ অন্থমানকে লিঙ্গ- 
পরাযও কহা যাইতে পারে | যথা 
“তত্র ব্যাপ্তিবিশিই-পক্ষ পন্াতাঙ্ান- 
জন্যৎ জ্তানমনুমিতিস্তৎকরণ 
মন্ুমানৎ তচ্চ লিঙ্ঈ পরামর্শ 1” 
গৌতম উপদেশ করিলেন যে, অনুমান পঞ্চ অবয়ৰি। 


আদ্য ছুই আবয়ব, প্রতিজ্ঞা এবং হেতু সংক্ষেপে তর্নাবসা- 
য়ক হইয়া থাকে । যথা 


“পর্বতো বহমান ধূমাৎ 1” 
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যে স্থলে প্রতিবাদী অনুপস্থিত, নে স্থলে এইন্ধপ 
ক্ষেপে তর্ক ব্যবহার হইয্বা থাকে । দর্শন ভাষ্যাদি 

গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকার তর্কই সামান্ততঃ দেখা যাত্ব। 
কিন্ত প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়| নিরম্কশ মুখে ত্ঠ করিলে 
অবশিষ্ট তিন অবয়বের প্রয়োজন হয়, কেন না এমত স্থলে 
প্রতিজ্ঞ! ও হেহুর উপদেশ করখান্তর হেতুবাদ প্রতিপন্ন কর! 
আবশ্তক হয় । উদ্াহরণ-দ্বিবিধ, অন্বদী ও ব্যতিরেকফী। 
অধীর ও ব্যতিরেকীর লক্ষণ এই 

“সাধ্য সাধর্নমযাত্তদ্বপ্মভ।বী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্‌ 
তদ্দিপর্মায়দ্ব। বিপর্ীতহ বাতিরেক্যদহরণয্‌ ।” 

যথাপূম সত্তে বির সড়া যেমন মহানসে, এই' অন্ব- 
ধীর উদাহরণ! মেপাভাবে বৃষ্টির অভাব, এই ব্যতিরেকীর 
উদাহরণ । চতুর্থ অবযধব উপনয়, ইহার অর্থ সাধ্য পক্ষেতে 
উদ্বাহরণাপেক্ষ উপসংহীর, ষথা-ণপর্জমতে উদাহরণ বঙ 
ধূমের সন্ত? 

পঞ্চম অবরব নিগমন, ইহার অর্থ হেতু স্মরণ করিয়া 
প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি, ঘথা--“পর্জাতো বহ্ছিমান্।” চতুর্থ ও 
পঞ্চম অবয়ব ক্রমশঃ দ্বিতীয় এবং প্রথমের প্রতিপাদন পুর্ববক 
দ্বিরুক্তি, যাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। 

গৌতম পরমাণুবাদ লইয়া জগতের স্থিতি তঙ্গের কারণ 
উপপন্ন করিদ্াছেন। তিনি যদিও বেদকে প্রামাণ্য 


এ 
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ও কোন অদ্বিতীয় পুরুষ-রচিত বগিয়া অশকাঁর করেন, 
তথাপি তাহার পুনজন্ম ও পরমাণুবাদে তাহা এক প্রকার 
ন্গণ্য করিয়া তুলিয়াছে। গৌতম বলেন-__ 
'অকারণ বন্নিত্যৎ |? 
পরমাণুর উতৎ্পন্ভি নাই, স্তরাৎ তাহা নিত্য এবং কষা 
প্রকরণে লিখিয়াছেন-- 
“ন পুরুষকম্মাভাবে ফলানিষ্পতেঃ।” 
ঈশ্বর একাকী কারণ নহেন, কেন না পুরুষ-কথ্মাভাবে 
ফল-নিষ্পত্তি হর না, ইহা কেবল পুনর্জন্মবাঁদ বশাৎ অসা- 
মগ্তন্ত হইয়াছে । কেন না ঈশ্বরের পাতিন্ত্য রক্ষা না করিয়। 
প্রাক্তন কন্দ্রকেই তাহার সহকারী করিলেন। কণাদ 
স্পষ্টতঃ অদৃষ্টবাদী, তাহা পরে তদীয় দর্শনে বিবৃত করা 
যাইবে । গৌতম আত্মার নিত্যত্ব স্থাপন করিবার প্রতি- 
জ্ীয় কহিয়ীছেন যে, তাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই । 
অনাদিত্ব বিষয়ের হেতুবার্দ এই, যথা 
“পূর্কাভ্যস্ত-স্মৃতানুবহ্ধ;জ্জ'তম্ত্য হর্ষ- 
ভয়-শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ |” 
অর্থাৎ, পূর্বাভ্যাসের স্মৃতির অনুবন্ধে সদ্যোজাত শিশুর 
হর্ব, তয়, শোক হইন্বা থাকে । এই হাত্রের উপর বৃত্তি- 
কার সন্দিহান হইয়া! আপত্তি শঙ্কা করিয়াছেন । যথা-_ 
“পন্মাদিষুপ্রবেধঃ সম্মীলন-বিকার বত্বদ্বিকার।” 
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অর্থাৎ বালকের হর্-শোকাদি জাত মুখ-বিকার পদ্মাদির 
বিকাসার্দির হ্যায় অপর দ্রব্যাদি বিশেষাধীন হইতে পারে, 
পূর্ব-জন্ম সংস্কার বশতঃ নহে । গৌতম এ আপনির 
এইরূপে নিরাকরণ করিয়াছেন । যথা 
“উষ্ণ শীত বর্ধাকাল নিমিত্বত্বাৎ 
পঞ্ধাত্সক বিকারাশীছ 1৮ 
অর্থাৎ পূর্ধব পক্ষের আপন্তি কোন কাজের নয় । যেহেতু 
উপ্ণ শীতাদি খঠুদ্ধয়ের পঞ্চভ্ুতের বিকার সন্তবে। 
নৈয়াখিকেরা ভ্রিবিধ কারণ স্ীকার করেন, যথা 
“অন্যথা-সিদ্ি শৃন্যস্ত নিয়তা পৃর্ত্রবর্তিতা । 
কারণত্বৎ ভবেত্ন্ত ত্রৈবিধং পরিকীর্ভিতহ | 
সমবায়িকারণত্বৎ জ্বেয়মনথাপাসমবায়ি 
ভেতৃতৃৎ 1? 
অর্থাৎ অন্যথাসিদ্ধি শুন্য পদার্থের নিয়ত পূর্ধবর্তিতাই 
কারণ, দেই কারণ ত্রিবিধ-_সমবাযি, অসমবায়ি এবং 
নিযিত্ত কারণ । 
উদাহরণ । যাঁহা সমবেত হইলে কৌন পদ্দার্থ উত্পন্ন 
হয় তাহাই তাহার সমবায়ি কারণ, তাহাতে আসন্ন ষাহা 
তাহা অসমবাঘ্ধি কারণ, এবং এ উভয় হইতে পৃথক্‌ যাহ 
তাহা নিমিত্ত কারণ। পুনঙ্গ্ন্ম সম্বন্ধে গৌতম বলেন, উহা 
কশ্ম দ্বীরা নিষ্পন্ন হয়। 
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পে স্পা সস 
“পুর্্বক্কৃত ফলান্ুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ 1৮ 

গৌতমশ্গরে ঈশ্বরাস্সিত্বের আভাস যেমন অঙ্গ মাত্রা 
প্রাপ্ন হওয়া যায়, তেষনি পরমাণুবাদও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। গৌতম এ জগতের রচদ্সিতা ঈশ্গর, কি ইহা পর্মাণু- 
সমস্টর অভিঘাতে রাসাদ্রনিকযৌগে উৎপন্ন তাহ] স্পষ্টতঃ 
লিখেন নাই ! 


“ত্বৎকারিত্বাদহেত্‌ |; 
জগৎ ঈশ্বরের কত হওয়াতে পুরুষ-কর্দম অছেতু হইল। 
এবং উদ্যোতকর মিখের টীকান্তসারে গৌতম ঈশ্বরকে 
অপুষ্টের প্রতিষোনী করিয়া অপুষ্টকে অহেত্র করিয়াছেন । 
মহধি গৌতম মোক্ষ স্দ্ধে লিখিরাছেন যে, তদীর় ষোড়শ 
পদার্থভ্ঞানে মুক্তি হব, তিনি জন্ম এবং প্রবৃভিকে মুক্তি- 
বাধক দোবের মধ্যে গণা করিঘাছেন | যথা 
“ছুঃখ-জন্ম-প্ররভি-দোষ-মিথা| জ্ঞানানামু- 
ভরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবগঃ ॥৮ 
বাত্গ্ায়ণ এই শ্বত্রের অর্থ করিবাছেন-_- 
“শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সাকার প্রাছুর্ভাবকে জন্ম কহে, 
জন্ম হইলে দুঃখ হয়, তাহাতে অনিষ্ট, বেদনা, বোধ, পীড়া 
অনুভূত হব । এই সকল মিথ্য। জ্ঞানাদ্রি ছুঃখ পর্যন্ত, 
অবিচ্ছিন্ন গ্রবর্তমান ধন্মকে সংসার কহা যায় ।” 
_. শকন্ত যখন তন্ব-জ্ঞান দ্বার] মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া! যায়, 
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তখন মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে 
প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। প্রবৃত্তি নাশে জন্ম নষ্ট হয়, জন্মের নাশে 
ছুঃখ নষ্ট হয়, দুঃখের নাশে আত্যন্তিক অপবর্ণ, তাহাই 
নিঃশ্রেয়সঃ অর্থাৎ পরম পুকুঘার্থ। তত্বক্জানের ব্যাখা মিথ্যা 
ক্ৰানের বিপরীত।” মহর্ষি গৌতম বলেন সংসার ইষ্টানিষ্ট 
সখ দুঃখ ধন্বাধর্মে মিশ্রিত, তন্গিমিত্ত সকলি ত্যজ্য এব" 
অপবর্ণই পরম পুকুষার্থ। অপবর্ণের অর্থ কি বোধ হর 
পাঠকবর্গ জানিতে ইন্ছা করেন। গৌতম বলেন, “ছু জন্ম 
প্রবুস্তি দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের অপবর্জনকেই অপব্র্ 
কহে, অর্থাৎ অম্পূর্ণ তুখাবস্থা।” লৌকিক ক্রি! কলাপ 
গৌতমের মতে অপবর্গের বাধক। তিনি যম নিয়মাদি 
ফোগাভ্যাসের বিধি দিয়াছেন বটে, কিজ তাহা কিয়ৎ- 
কালের নিমিন্ত অধন্ নিবারণীর্থে, অপবর্ণ লাভার্থে নহে । 
ধন্দ সাধনের ফলে যে অপবর্গের বাধা হয়, তাহা তিনি 
এই রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুর্ব্ব পক্ষ-__ 


“খণ ক্লেশ প্ররৃত্যনুবন্ধাদপবর্গা ভাব?” 


অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণ জন্মবশতঃ তিনটী ১৭ণগ্রন্ব হন, 
রক্মচর্যযার্থে খষিদের, অপত্যার্থে পিতলোঁকের, যক্গার্ে 
দেবতাদের । এই সকল খণ পরিশোধ করিলে পুণ্য হয়, 
কৃতরাৎ তহফল ভোগার্থে স্বর্গে গমন পূর্বক পুনর্জন্ম 
আবশ্ঠক। পরে অন্য এক পুব্ৰ পক্ষ স্মরণ করেন-- 
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“নন্বখিহোত্রস্তা প্রতিবঙ্গক ত্বেপিতৎ ফল? 
স্বর্গ এবাপবর্গ প্রতিবন্ধক£স্ত্যাৎ |” 


অগ্রিহোত্রের ফল স্বর্গ তাহাও তে অপবর্ণের প্রতি- 
বন্ধক। তছুত্তরে বলেন_- 

“পাত্র চয়ান্তানুপপত্রেশ্চফলাভাবঃ |” 

“তাঙ্গণের অন্তিম আশ্রম ভিক্ষত্ব” সে আশ্রমে যচ্ছের 
শ্রচাদি পাত্র বঞ্চয় সম্তবে না, পাত্রাভাবে জ্ঞানীর যক্ 
সম্পাদনাভাব হৃতরাৎ তংফলাভাব, ষঙ্ছের সঙ্কলাভাব না 
থাকাতে অধন্দুখভাব। অতএব প্র আশ্রমে জ্ঞানীর পঞ্জে। 
ধশ্মাধন্মের ফলাফল প্রযুক্ত অপবর্গের প্রতিবন্ধক হয় না। 
স্তায়শীন্ধের মূল কথা এই যে, চতুর্ধাশ্রমী ত্রীক্ষণ ব্যতীত 
তন্য কাহারো অপবর্গ লাভের অর্ধিকীর নাই। অতএব 
ন্ারদর্শন মতে বেদ কোন পুক্রষ কর্তৃক রচিত এবং অপ- 
বর্গই সার, তঘ্িন্ন মোক্খ লাভের আর কোন উপাদাস্তর 
নাই। হ্প্সক্পে বিবেচনা করিলে স্যায়দর্ণন যেবূপে 
ঈশ্বরের সত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহা কিছুই নয়। 
বেদের প্রামাণ্য স্থাপনার্থে ঘে বচনগুলি হ্ুত্রিত করিয়া- 
ছেন তাহাও সাযান্ত । সমগ্র ম্তাযদর্শনের মতে ঈশ্বর ও 
বেদ কিছুই নয়, বোধ হয় সমাজ রক্ষার নিমিত্ত এরূপ ছুই 
একটা হৃত্র লিপিবদ্ধ করিবাছেন, তাঁহাও পুনর্জন্ম ও অচৈ- 
তন্য ঈশ্বরের ষন্তাঙ্গীকারে সমস্ত প্রমাণকে মাটি করিয়াছে। 
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বস্ততঃ সরল মনে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, যখন 
তাহার মতে ঈশ্বরই চৈতন্তহীন, তখন অচেতন পদার্থ 
কি প্রকারে বেদের রচক হইতে পারে ? 

আমাদের গৌতম প্রণীত ন্যায়শীস্্র পড়িয়াই ইউরোপীয় 
গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল, স্তায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন । কথিত 
আছে মহান্‌ আলেক্জেও্ডার শর্মণীচার্ধ্য নামক জনৈক তাক্ষ- 
ণকে গদেশে লইয়া যান) তিনিই গ্রীশে ন্যায়দর্শন পরার 
করিফ্া, পরে অগ্রিতে আত্মশরীর সমর্পণ করেন । 

মহর্ষি গৌতম এই স্তায়দর্শনের শুত্রকপ বীজ রোপণ 
করেন। পরে সেই বীজ মহামহোপাধ্যায় গঙ্কেশ উপাধ্যা- 
যের প্রযত্বে অস্ক,রিত হয়, তত্পরে ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশা- 
খার পরিবদ্ধিত হুইক্ব! নক্ম্দী-তীরস্থ দিগ দিগন্তব্যাপী কবীর 
বটবৃক্ষের স্তাঁয় হইয়াছিল । এই ন্যান্দর্শন মহর্ষি পৌতমের 
অসাধারণ চিত্তাশীলতা ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের ফল। 
ভারতবর্ধীয় সমস্ত জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী এই গ্ঘায়দর্শনে 
বিশেষ দক্ষ । এমন কি কাশী, কাঞ্ধী, দ্রাবিড়ন্থ লোকশু এই 
বঙ্গভূমিতে আসিয়া ্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত 
তারতে স্ঠায়শাস্্ ছিল না, কেবল মাত্র মিথিলাতে এক খানি 
গ্রন্থ ছিল। তত্রত্য পণ্ডিতগণ সণীপে কোন যুবক পাঠার্ধা 
হইলে তাহাকে গ্রন্থ দিতেন না, পাছে প্রবাসী শিষ্যবর্গ 
স্তায়শান্ত্র খানি লইয়া দেশে বহুল প্রচার করে, কিন্তু তাহা- 
দিগের চতুরতা বঙ্গ-কুল-তিলক পওত রঘুনাথ শিরোমণির 


চি 


স্মরণশক্তির নিকটে পরাক্ুত হুইযীছিল। শিরোমণির 
পাঠ. সমাপ্ত হইলে তীহার আচার্য “পক্ষধর মিশ্র ন্তায়- 
গ্রন্থ খানি কাড়িয়া। রাখেন। তখন পণ্ডিক রঘুনাথ গম্ভীর 
ভাবে বলিরাছিলেন, গুরো ! “্পত্রস্থ অক্ষর আপনার 
নিকটে রহিল, কিন্ত আমার হদ্রপ্রস্তরে ন্যায়দর্শনের ষে 
জ্ঞান অক্ষিত হইয়াছে তাহা বলশুর্বক কাড়িয়া লইতে 
পারিবেন না।” এই কথা বলিক্বা গুক্তর নিকট হইতে 
স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই ন্যায়দর্শন খানি লিপিবদ্ধ করেন। 
কি অন্ত মেধা! কি চমত্কার স্মৃতিশক্তি ! যে ন্যাত্বদর্শন 
বাদাথ প্রস্ৃতি শান্তর হইতেও প্রগাঢ়, পণ্ডিতবর রঘুনাথ 
তাহা৷ আদ্যোপান্ত অভ্যস্ত করিয়া আপনার অসাধারণ 
স্মৃতিশক্তির পরিচয় প্রদান করিরাছিলেন। পরে কোন 
সময়ে শী গুক্ত পক্ষধর মিএকে স্তায়শান্্ বিচারে পরাস্ত 
করিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্বল করিয়াছিলেন। কি সুখের 
বিষয় যে আমাদের বঙ্গদেশে এমন মহাপগ্ডিত জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। যদি এই মৃহীন্থা না জন্গিতেন তবে 
কোন দিনই বাঙ্গালীরা ন্যায়শীস্্ পাঠ করিতে সমর্থ 
হইতেন না। আবার ঘদি আমাদিগের ভারতবর্ধে মহর্ষি 
গৌতম না জন্মিতেন ও ন্তান্বদর্ণন না দিখিতেন, তবে 
অদ্যাপি ইউরোপীয়ের! ন্যায়দর্শন কি পদার্থ তাহা! 
জানিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ধন্য আমরা ও 
ধন্য দেশবাসী মহধিগণ ! কিন্তু আমরা এক্ষণে উহা" 
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দিগের সম্ভান বলিয়া পরিচষ দিতে সক্ষম নহি, 
আমরা যে সিংহীর উদরে শগাল জন্মিাছি । নচেহ “ষ 
দেশের শীস্ব লইয়া চির-অসভা জাতিরা স্ভ্য ও বিদ্বান 
বলিয়া ভিমণ্ডলে বিখ্যাত হইতেছেন, আমরা সেই দেশে 
দেই আধ্যকুলে জন্মিয্া কেন চর্থ ও কাপুরুষ হইলাম । 
জগদীশ ঘে ভারতের প্রতি বাম ও ভারতবাশীর প্রতি 
অপ্রসন্ন তাহা কাধোই দেখা যাইতেছে । দেশীয় মহাত্মা- 
গণের বীর্তিস্তস্ত সক্ধপ গ্রগ্ঠ গুলি নন্বন পথে, পতিত হইলে 
অশ্র বিসর্জন ন। করিয়া থাকিতে পারা ঘায় না। 


ইতি ৫ম অধ্যায় । 


[ ৮২ [ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় । 

এই দর্শন প্রণেতার নাম কণাদ বা উল, এজন্য এই 
ধর্নিকে কাণীদ দর্পন অথবা গুলুক্যদর্শন কহে ; ইহাতে 
অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামক একটা পদার্থ 
স্তন্ত্র ্ূপে নির্দিষ্ট আছে,এ নিমিত্ত ইহার নাম বৈশেষিক- 
দর্শন । কাণাদ দর্শনকে ন্যায়দর্শনের শাখাস্তরও বলা যাইন্ডে 
পারে। উহাতে পরমাণুবাদ স্পষ্ট উপদিষ্ট। গৌতম 
পরমাণুবাদ মাত্র সক্ষেতে শিখাইয়াছিলেন। বৈশেষিক 
স্ত্তকীর তাহার বাহুল্য বিস্তার করাতে “কণ-ভূক” উপাধী 
প্রাপ্ত হন, বাস্তব কণাদ তাহার নায নহে । আকাশ 
পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটা বিশেষ 
পদার্থ আছে! যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে 
কখনই পরমাণু সমুহের পরস্পর বিভিন্ন রূপতার নিশ্চয় 
করা যাইত না। পরমাণুর অবয়ব নাই, সতরাৎ এক 
পরমাণু অন্য পরমাণু হইতে বিভিন্ন তাহা নিশ্চয় করিবার 
উপায় নাই, এই বিশেষ পদার্থ নিত্য । 

বৈশেষিকদর্শনের মতে অত্যন্ত ছুঃখ-নিবৃত্তির নাম 
মুক্তি। 

বৈশেষিকদর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক 
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অধ্যায় আবার ছুই আহ্ছিকে বিভক্ত । প্রথম তিন শৃত্রকে 
অছ্ভৃত উপক্রমণিক। কহিয়া থাকে । তাহাতে ধান্ধমের লক্ষণ 
ও বেদের মাহাত্ব্য হ্চিত হইম্বাছে। বযথা-_ 
“অথাতোধন্যং ব্যাখ্যাস্তামঃ। ১। 
যতোহ্ভ্যদয়নিঃশ্রের়স-সিদ্ধি স ধন্মঃ | ২ 
তদচনাদান্মায়-প্রামাণ্যৎ। ৩ ॥ 
বৈশেষিক শত্র-- 
এই দর্শনের মতে ২য় স্বত্রে এই-ফাহী হইতে আত্য- 
স্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও তব্বজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম । 
বেদই ধর্দ্ের প্রমীণ । এক্ষণে আপত্তি এই যে বেদের 
প্রামাণ্য কোথায় যে, তন্ারা ধন্ম সপ্রমাণ হইল । বেদ ষে 
নির্দোষ এবৎ নিত্য তাহা কে বলিতে পারে? বেদ যদি 
পুরুষপ্রীত হয়, তাহা হইলে ভ্রম, প্রমাদ, বিরোধ এবং 
অপট্ত্ব দোষ আসিয়া বর্তে ; যেহেতু উক্ত দোষ চহুষ্টয়- 
রহিত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, স্ুতরাৎ বেদ 
অপ্রামাণ হইয়া পড়ে। বৈশেষিকদর্শনকার উত্তর 
দিতেছেন-_ 
“তদ্বচনাদানায়ন্ত প্রামাণাযমৃ |” 
সর্ব্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ। তৎ্পরে 
বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আর একটা শ্ত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন-_ 
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“বৃদ্ধিপুর্বা বাক্কুতির্ক্বেদঃ।৮ 


ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_“বাক্য-কৃতিঃ বাক্য-রচনা 
সা বুদ্ধি-পুর্ধবা বক্ত-যখার্থজঞানপূর্ব। । নদী-তীরে পঞ্চ 
ফলানি সন্তীত্যম্মদাদিবাক্য বচনাবৎ। স্বর্গকামো ষজেত 
ইত্যাদৌ ইষ্টসাঁধনতায়াৎ কাধ্যতায়া বা অম্মদাদিবুদ্ধ্য- 
গোচরত্রাৎ্ৎ তেন তন্ত্র পুরুষ পুর্কতৃৎ বেদে সিধ্যতি |” 

অর্থাৎ বেদবক্তার বথার্থ ভান পর্কাক বাক্য রচনা 
দেখিতে পাওয়া যায় । গর্গ কামনা করিয়া যাগ করিবে 
ইত্যাদি ইষ্ট উপদেশ আমার মত ব্যক্র বুদ্ধির অগোচর, 
জুতরাৎ আতঙ্ক সন্দমজ্ঞ ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়াছেন, তাহা! 
কার করিতে হইবে । অঙ্ঞানাদি-দোষ্বিশিষ্ট মন্থষোরা 
বেদ রচনা করিতে অঙগমর্থ থেছেত বেদের বহু সংখ্যক 
শাখ! দেখিতে পাওয়া যায়, এনং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় 
সমুহ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ইন্ধেয় অগ্চাহা। অতএব এত শাখা” 
বিশিষ্ট বেদ কখনই ভ্রান্ত হুর্ঘল মানব কর্তৃক প্রণীত হইতে 
পারে না। 

তর্কসত্গ্রহ নামে আব এক খানি বৈশেষিক গ্রন্থ আছে, 
ইহার মতে বাক্য ছুই প্রকার, লৌকিক ও বৈদিক। যাহা! 
লোক সাধারণে ব্যবহৃত হুয় তাহাকে লৌকিক এবং যাহ 
কেবল বেদে ব্যবহ্থত হয় তাহাকে বৈদিকবাক্য কহে। 
'বৈদিকবাক্য ঈশ্বরের উক্তি, সৃতরাৎ যথার্থ ও প্রমীণ। 
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কুহযাজলি নামে উদয়ণাচাধ্যের আর এক খানি প্রস্থ 
জ্বাছে। ইহার দ্বিতীয় স্তবকে লিখিত আছে যে, ষজ্বা্দির 
অনুষ্ঠান করিলেই সর্গে গমন করা যায়। তৃদ্বিষয়ের উপ- 
দেশ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ নিত্য ও নির্দোষ 
বলিষা প্রমাণ, বেদ মহাজন গৃহীত বলিয়া প্রমাণ! এবং- 
বিধায় “ঈশ্বর আছেন, মানিবার প্রয়োজন নাই” একপ 
আপত্তি করিলে, তাহার উত্তর এই যে, যখন যথার্থ জ্ঞান 
বানু করণের পরতন্ত্র, যখন স্ষ্টি ও প্রলয় ,ঘটি'তেছে এবং 
ধন ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য পুরুষে বিশ্বাস হইতে পারে 
না, তখন ঈশ্বর প্রণীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে বেদের 
উৎপত্তি গ্রাহ্থ করা যাইতে পারে না, স্ুতরাৎ বৈশেষিক 
মতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত ও মহাজন-গৃহীত বলিয়! প্রমাণ ও 


অবলম্বনীয়। 
মহর্ষি কণাদ এ সুত্রত্রয় ব্যতীত তাহার গ্রন্থ মধ্যে 


আর কোথাও ধন্মবের ব্যাখ্যা অথবা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও 
তর্ধ উপস্থিত করেন নাই । কিন্ত তাহার অনুষ্টবাদুধাট 
করিলে একেবারে হতবুদ্ধি হইতে হয়। কেন না 
ঈশ্বরের সব্বা স্বীকার করিয়াও হৃষ্টিকলে স্বয়ভূ পরমাস্থার 
কোন কার্ধ্য দেখান নাই । বরঞ্চ অদৃষ্টকেই মূল বলিয়া- 
ছেন। যথা 

“অগ্নেরর্ধজ্বলনৎ বায়োক্তিধর্যক গমনমণু- 

নাৎ মনস শ্চাদ্যৎ কর্ন্মাদৃ্কারিতহ |” 


৮ 
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অর্থাৎ সষ্টি কল্পে অগ্নির উর্ধ জ্জ্বলন ও বাধুর তির্যক্‌ 
গমন এবৎ পরমাণু, ও মনের আদ্য ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা 
নিপ্পন্ন হয়। 
মহর্ষি কণাদ লিখিয়াছেন যে, পরমাখুর আদ্য কক্খব 
অদ্ষ্টবর্শতঃ হয়, আর সেই আঁদ্য কর্মের অভিত্াতে 
পরমাণুর সংধোগারত্ত হয়, সুতরাং তাহাই জগতের নিষিত্ত- 
কারণ, এবং শঙ্কর মিশ্রের টাকাও রূপ অর্থ প্রকাশ 
করে। যথা" 
“আদামিতি ত্র্গদাকালীনমিত্যর্থ21” 
অর্থাৎ তত্কালে অন্য কোন অভিঘাতের সজাবনা 
নাই। অধুষ্ট শব্দের অর্থ যাহা দৃষ্ট নহে। পরে কত 
প্রতায়ান্ত প্রচুত্ত বিশেষণ, কিন্ত দার্শনিক পরিভাষায় উহ] 
বিশেষ্যরূপে নিষ্পন্ন । 
বৈশেষিকদর্শন মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ 
এবং পরমাণু সমবাঁধিকারণ | 
“যথা কাণাদ।জ্বেতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং 
শিমিততকারণ মনু মিয়তে অণুহ্চ 
 সমরায়িকারণৎ |” 
শদ্ঘরাচাধ্যও অন্য স্থানে সুত্র কারের মত এইরূশে 
প্রতিপন্ন করেন । খথা_ | 
*ততঃঙর্দ কালেচ বায্ববীয়ে ঘণুঘদৃষ্টাপেক্ষংকর্মোৎ- 


[ ৮৭] 


পদ্যতে তত্কর্্ম শ্বাশ্রয় মণু মণ্ভ্তরেণ অংযুনক্তি ততো 
ছ্যণুকাদি ক্রমেণ বায়ুন্তৎ পদ্যতে এবমগ্রিঃ এব মাপুঃ এবং 
পৃথিবী এবং শরীবৎ সেক্ররিয় মিত্যেবহ সর্ধমমিদ২ জগদখুভ্যাঃ 
সম্ভবতি অণুগতেভ্যশ্চ বূপাদিভ্যো দ্বযণুকাদি গতানি 
রূপাদশনি সম্ভবস্তি” অর্থাৎ স্ট্টিকালে বায়বীয় পরমাথুতে 
অনৃষ্টাপেক্ষ একটা ক্রিয়া হয়, তাহাতে সেই ক্রিয়াশ্রিত 
পরমাণু অন্য একটী অখুর সহিত সংযুক্ত হয়, পরে দ্বযণুকাদি 
ক্রমেতে বায়ু উত্পন্ন হয়, তদ্রপ অপ্থিঃ জল, পৃথিবী, 
এবং ইব্িয়াদিযুক্ত শরীরও পরিগ্রহ হয়। এই প্রকারে 
এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু দ্বারা সষ্টি হইনাছে। 

আর ইহাতে চেতনাচেতন পদার্থনিষ্ঠ সংস্কার ব! 
শক্তি-বিশেষকে বুঝায়, সচেতন পদার্থনিষ্ঠট হইলে শারী- 
বিক ও মান্স্কে জ্ংঙ্কার ও প্রবৃত্তি বিশ্ষেকে বুঝায়। 
অচেতন পদার্থনিষ্ঠ হইলে ইহাতে সেই পদার্থগত শক্তি 
বিশেষকে বুঝায় । 

যাহা হউক দেহ্শর পক্ষে এই অদৃষ্ট-বপ পুর্বজন্মের 
ক্রিয়া বশতঃ সজ্ঘটিত হয়, তত্রিমিত্ত ইহাকে কখন 
কখন ধর্াধশ্ম এবং কশ্মাও কহা যায়। মহধি.কণাদ 
যেমন অদৃষ্টকে স্থাষ্টর কারণ কহিয়াছেন, তদ্রপ তদীয় 
টীকাকার শঙ্করমিশ্রও সংসারকে ধন্মাধন্্ জনিত কহেন। 
যথা 
“সংসার মুল-কারণয়ো ধন্াধন্ময়োঃ পরীক্ষ। 1” 
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মহর্ষি কণাদ কহেন দেহীর দেহাস্তর প্রাণ্থি অদৃষ্ট- 
বশতঃ হয়। যথা 

“অপসর্পণমুপসর্পণমশিত পীতি সংযোগাঃ 

কার্য্যাস্তর সংযোগাশ্চেতাদৃগ্ঘকারিতানিঃ 1” 

অদ্বষ্টের অর্থ বস্তত ইহাই। কিন্তুকণাদের অভিপ্রান্ত 
এই যে, নৈসর্গিক কারণের মধ্যে ইহা আদিম। ইহা 
ঈশ্বরের প্রতিযোগী নহে, অদৃষ্ট ঈশ্বরের ষন্্র মাত্র । তিনি 
আপনি ষন্ত্রী; বৈশেষিকদর্শন মতে পরমাণুই অন্ুষ্টবল। 
কিন্ত তহুত্তরে ঈশ্বর-বাদশ উদ্দোৎকর মিশ্র অদ্ুষ্টসম্থলিত 
পরমাণুবাদকে নিরীশ্বর-বাদ স্থির করিয়াছেন । যথা 

“ষে পরমাণুৎ পুকুষ-কন্মাধিন্টিততাৎ জগতকারণত্বেন 
বর্ণযুত্তি তান্‌ প্রতীদমুচ্যতে । প্রমাণব্-প্রবন্তীত ইতি 
সতত প্রবৃস্ত্যা ভব্তব্যৎ অথ বিশেষাপেক্ষাঁহ প্রবর্তস্তে 1” 

অর্থাৎ ধাহারা বলেন পুরধকম্ম অথাৎ অধূষ্টের 
অধিষ্টানেতে পরমাণুর প্রবৃত্তি হয়, তাহাদিগকে এই কথ। 
নিজ্ঞাসা করা ঘায়, পরমাণুর চলন নিত্য কি প্রবৃত্তি দ্বারা 
হয়? কিশ্বা তাহা বিশেষাপেক্ষ ? যদি বল ক্ষীরাদি পদার্থ 
চেতন হইলেও গ্রতঃ-প্রবৃস্ত হর, অপত্য ভরণার্থ যেমন 
নবপ্রতৃতির স্তনে অচেতন ছদ্ধাদির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হয়। 
উত্তর এই যে, ইহা সাধ্য-সম হওষাতে যুক্তিসঙ্গত কথা 
হুইল না। অচেতন পরমাণু সত্তর প্রবৃত্ত হয়,-ইহ? 


স্পস্পেস্ট 
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তোমার সাধ্য, এ স্থলে নবপ্রহ্থতির স্তনে ছুপ্ধের স্বতন্ত্র 
উদ্দেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ ; ভাল দুগ্ধ যদি স্বতন্ত্র উদ্রিক্ত 
তবে সৃতদেহেও তদ্রপ হইত, কিন্তু তাহা! হয় না। কণার্- 
দর্শন য্কালীন ন্যায়ের শাখান্তর, তখন ঈশ্বরান্তিত্ব কিনব! 
জগদ্রচন! বিষয়ে ঈশ্বরের কোন ক্ষমতা নাই, ইহা ম্প্উই 
জানা যাইতে পারে। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যিনি গ্রন্থারত্তে ১২৩1 শ্লোক 
হারা ধর্মের মুল হ্থত্র গ্রথিত করিয়াছেন, তিনি তত্পরে 
আর কোথাও ধন্ম অথবা ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন 
নাই। বরঞ্চ ক্ষ্টিকলে অদৃষ্টসম্ঘলিত পরমাথুকে জর্কে- 
অর্ধ করিয়াছেন । যদিও-_ 

“তদ্চনাদান্সায়স্ত প্রামাণ্যমূ 1৮ 

শ্যত্র লিখিয়াছেন। কিন্ত শঙ্করমিশ্র আপনি আবার 
কহিয়াছেন যে তদ্বচনীৎ, এ শব্দে ১ম হ্ত্রে লিখিত ধ্- 
বচনাৎ বুঝাইতে পারে । অপর পঞ্চ ভূতের সংজ্ঞা কর্ম 
বিষষে কণাদ লিখিয়ীছেন । যে 


“বায়ুসনিকর্ষে প্রত্যক্ষ/ভাবাৎ দৃ€ৎ লিঙ্গৎ 
নধিদাতে | তম্মাদাগমিকৎ | সঙ্গী কন্মত্বমস্মদি 
শিগানাৎ লিঙ্গৎ1” 

এই স্থাত্রের উপর টীকাকার কৌশল পুর্ব্বক ঈশ্বরবাদ 
অধ্যারোপ করিয়া! বৃত্তিতে লিখিয়াছেন। যে 
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“অস্মদ্ঘশিষ্রানাৎ ঈশ্বর মহষাঁণাৎ সত্ব লিঙ্গং 1” 
ও সংজ্ঞা করণ আমাদের হইতে বিশিষ্টভর জীশ্ব 
যহর্ষিগণের চিহ্ছ। এ ব্যাখায় এক দোষ এই যে, কণা 
এক ষংজ্ঞা কর্তার প্র্গ না করিয়া বস বচনে “অম্মদ্থি- 
শিষ্টানাং” প্রয়োগ পূর্বক নান! সংজ্ঞা কর্তার উল্লেখ 
করিয়াছেন । ইহাতে ঈশ্বর-বাদের চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যায় 
মা। বাস্তবিক "অন্মদ্বিশিষ্টানাৎ” বহুবন্ছন শব্দে ঈশ্বরকে 
বুঝাইতে পারে মা। 
 বৈশেষিক প্রযাণুবাদে অন্ত প্রকার বাধাও আছে, 
ভাহা পঞ্ধীকরণের কথাতেই প্রকাশ পায়। 
“দ্বিধা বিধায় চৈকৈকৎ চতুধ? প্রথমৎ পুনঃ । 
স্বস্বেতর দিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে 1” 

তবে কি পরমাণুর বিভাগ হইতে পারে & শঙ্করাচার্ধ্য 
পরমীণুবাদের এইরূপ দোষ দেখাইয়াছেন। ষথা_ 

“সংযোগশ্চাণোরন্বস্তরেণ সর্বাত্বনা, বা! শ্যাদেকদেশেন বা 
সব্বাত্মনা চেছপচয়ানুপ্রপত্তেরেণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গে। দুষ্ট বিপর্ধ্যয়- 
প্রসঙ্গশ্চ |” 

অর্থাৎ ছুই অণুর পরস্পর ফংযোগ জর্বাত্মভাবে কিম্বা 
একদেশ ভাবে যস্তাব্য। যদি বল সব্বাত্বভাবে সংযোগ 
হইয়া থাকে, তবে উপচয়ের অসম্ভব প্রযুক্ত ষংযোগেও 
স্বণুমাত্রত্ব এবং দুষ্ট বিপর্যয় ভাব থাকিবে। কেন ন 
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কোন প্রদেশবিশিষ্ট দ্রব্যের অন্ত প্রদেশবিশিষ্ট ড্রব্যের 
সহিত সংযোগ হইলেই তাহা দৃষ্ট পদার্থহয়। যদি বল 
অপুর একদেশ ভাবে সংযোগ হয়, উত্তর--তাহা। হইলে 
'অণুর দাবন্ববতত উপপন্ত হইল । 

গৌতম এবং কণাদ কেবল আত্মার প্রসঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্ত ত্বরীবাত্বা ও পরমাত্বার প্রভেদ বিষয়ে কিছুই 
কহেন নাই । 

বেদবিষয়ে আস্তিক দার্শনিকদিগের মত সমালোচিত 
হইল। মহর্ধিগণ যেরূপ ভাবে বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরের 
সত্তা স্বীকার করিয়াছেন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ; বেদ 
ঘে শাস্ত্র ও যুক্তি মতে খষিদিগেরই রচিত তাহ! ফড়দর্শন- 
কর্তাগণ বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এক্ষণে 
নাস্তিক দার্শনিকদিগের মত উদ্ধৃত হইল। 


ইতি ৬ষ্ঠ অধ্যায়। 
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চার্বাকদর্শন 1 


সগ্রম অধ্যায় 


এই দর্শনকারের নাম বৃহস্পতি । কিন্তু বৃহস্পত্তি 
নামে অনেক ধঁষ ছিলেন। তুর গুরু, বৃহস্পতি নামে 
খ্যাত, এক বৃহস্পতি ধন্মশাস্্রের লেখক, ইহার মধ্যে কোন্‌ 
বৃহস্পতি কর্তৃক চার্বাকদর্শন প্রণীত হয়, তাহা নির্ণমব 
করিবার উপায় নাই । অনেকে অনুমান করেন, সুরপুরোধা। 
বহম্পতিই চার্বাকদর্শনের লেখক । 

ইনি দেহাত্মবাদী অর্থাৎ দেহাঁতিরিক্ত অন্ত আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আত্মাই দেহ, সুতরাং দ্বেহ 
ধ্বংশেই আত্মার ধ্বংশ হয়। 

ধাহার। দুঃখমিশ্রিত বলিয়া! হুখভোগ করিতে চাহেন 
না, চার্ধাক মতাবলম্বীর! তাহাদিগকে পশুবৎ মুর্খ বলেন । 
মতন্তে শক্ক এবং কণ্টক আছে বলিয়। কি মত্সম্ত ভক্ষণ করিব 
নাঃ ধান্তের তুষ বাছিতে হইবে বলিয়া কি অন্লাহার 
পরিত্যাগ করিব কণ্টকের ভয়ে কি কমল তুলিব না? 
জল কর্দমাক্ত হইবার ভয়ে কি -কৃষ্ট এবং বৃষ্টিসিক্ত 
ক্ষেত্রে শস্ক বপন করিতে ব্রিত থাকিব? অথবা কি 
শিস্ষিকের যাদ্রা আশঙ্কা করিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তত 
করিব না? 
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“স্থখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্ত দুঃখ সহভিন্ন- 
তয় পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্য অবর্জ্জী- 
নীয়তয়। প্রাপ্তস্ত ছুঃখম্য পরিহারেণ সুখমাত্র- 
স্যেব ভোক্তব্যত্বাৎ । : তদ্যথ। মৎস্যার্থা 
সশল্ষান্‌ সকণ্টকান্‌ মতস্যানুপাদত্তে স যাব- 
দাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ততে । যথ। বা ধান্যাথা 
সপলালানি ধান্য।ন্যাহরতি স" যাবদাদেয়ৎ 
তাবদাদায় নিবর্ততে। তন্মাদ্দঃখ ভয়ানানুকুল- 
বেদনীয়ৎ সুখতত্যক্ত,মুচিতম্‌ |...."যদি কশ্চিদ্‌ 
ভীরুদৃ্ৎ স্ুখহত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্ুখে 
ভবেৎ ।” 

সর্ববদর্শন সংগ্রহান্তর্ঘত চার্ববাকদর্শনৎ | 

যখন মানবজীবনে ছুঃখাপেন্া তুখ অনেক অধিক, এবং 
যধন দুঃখ আছে বলিয়াই সখের এত গৌরব, তখন দুঃখ 
মিশ্রিত বলিষা হুখের প্রতি অবহেলা করা মুর্খতা, সন্দেহ 
নাই । কিন্তু তাই ব্লিয়! আমরা চার্ধাক মতাবলম্বীদিগের 
সভায় সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্ট, হুখকেই পরম পুকুতার্থ জ্ঞান 
করিতে পারি না । স্বখ বলিতে যদি ইন্দ্রিয় হুখ অথবা আত 
সুখ বুঝিতেন, যেরূপ তাহাদিগের শক্র হিন্দু গ্রন্থকারদিগের 
কথায় প্রকাশ পার, তাহা হইশেই ষে কেবল আমাদিগের 
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আপত্তি হইত এরপ নহে । যেহিতবাদে আন্তরিক সখের 
এবং অধিকাংশ মন্ধয্যের হুখের প্রাধান্য, সে হিতবাদও 
আমরা সম্পূর্ণ দোষশৃন্ত ভাবি না । আমাদিগের বিবেচনা 
এই যে আমরা কেবল হুখভোগ করিতে জন্ম পরিগ্রহ করি 
নাই। অআুখ যেমন আমাদিগের একটি লক্ষ্য, তেমনই 
আমাদিগের আরও দুইটী মহৎ লক্ষ্য আছে, সত্য এবং 
স্বাধীনতা । আমরা কেবল ভোগশক্তিশালী জীব নহি, 
আমাদিগের জ্ঞান এবং ইচ্ছাও আছে। ভোগশক্তি যেমন 
সখ চায়, জ্ঞান তেমনই সত্য চায়, ইচ্ছাও তেমনি স্বাধীনতা 
চায়। ভক্ষ্য, পেয়, পরিধেষ্ের পারিপাট্যে ভোগশক্তি 
সন্তষ্ট হইতে পারে, কিন্ত বুদ্ধি সত্য বিনা ম্লান হইবে 
ইচ্ছা স্বাধীনতা সংস্থাপন ও ক্ষমতা বিস্তার ব্যতীত 
অসন্তষ্ট হইবে। বুদ্ধি সত্য পাইলে, এবহ ইচ্ছা স্বাীনতা 
পাইলে সুখ জন্মে যথার্থ কিন্ত যে কেবল হুখের জন্ত 
সত্যের বা স্গাধীনতার অনুসরণ করে, আমরা বুঝি ষে 
তাহার লক্ষ্য যে ব্যক্তি সত্যের জন্য সত্য এবং স্গাধীনতার 
জন্তই স্বাধীনত! চীয়, তাহার লক্ষ্যের ন্যায় মহৎ নহে। 
ছুঃখ আছে বলিয়া সুখের প্রতি উপেক্ষা করা মূর্খতা, 
এই সিদ্ধান্তের পরে শ্থির করা আবশ্তক যে এই সুখ বলিতে 
করল ইহ্কাঁলের হুখ বুঝাইবে, না পরকালের সখ ও 
দুক্খাইবে। চার্বাক মতাবলম্বীরা বলেন, ইহকালের ছুখ । 
পরকাল অসস্ভব। ক্ষিতি, অপ তেজ, মক্ুৎ এই চারি 
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ভূতের সংষোগে চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, যেমন সুরা সমুৎপাদক 
দ্রব্যচক়্ সমবেত হইলে মাদকতাশক্তি জন্মে । যখা- 


“অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি বার্ধ্যনলানিলাঃ। 
চত্ভ্যঃ খলু ভূতেভায শ্চৈতন্যমুপজায়তে। 
কিন্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্ো দ্রবোভ্যো যদশক্তিবৎ ॥” 
সর্ধবদর্শনোদ্বত লোকায়ত বচনৎ। 

হবতরাৎ মৃত্যুকালে ষখন উক্ত চারি, ভূতের বিয়োগ 
খটিবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক 
আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না; যেখানে চৈতন্য 
লক্ষিত হয়, সেইখানেই তাহা দেহান্তর্থত। অতএব 
দেহের বিনাশে তাহার অবশ্থিতি অসস্ভব। 

আবার দেখ, ষখন তুমি বলিতেছ, আমি স্থূল, আমি 
কশ, আমি গৌর, আমি কুষণ, আমি পীড়িত, আমি সুস্থ, 
আমি যুবা, আষি বৃদ্ধ, তখন তুমি দেহ হইতে আত্মাকে 
ভিন্ন জ্ঞান করিতেছ না। যথা 


“অহৎ স্থুলকশোহস্মীতি সামান্যাধিকরণ্যতঃ। 
দেহঃ স্থৌল্যাদি ষোগাচ্চ সএবাত্ৰা ন চাপরঃ ॥” 


সর্বদর্শনোদ ত লোকায়ত বচনৎ। 


সত্য বটে, আমার দেহ, এ কথাও তুমি বলিয়া থাক; 
কিন্ত এটি ওপচারিক প্রক্লোগ, বেমন রাহর মস্তক । ঘখা--_ 
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কাজলা সমন্ভবেদৌপচারিকী ॥% 
সর্দর্শনোজত লোকায়ত বচনৎ। 
যেরূপ রাহুর মস্তক এবং রাহ অভিন্ন, কথার কৌশলে 
'ভন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমার দেহ, এবং আমি 
সেইরূপ অভিন্ন । আমার দেহ এই ব্যবহার অবলম্বন 
করিয়া যদি বলিতে চাও যে আত্বাই আমি, দেহ 
আমার বটে,কিন্ত আমি নয়; তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত 
যুক্তিসঙ্গত হইবে না। আমর! যেমন “আমার দেহ” বলি, 
তেমনই “আমার আত্মা” ও বলিয়া থাকি। যদি "আমার 
দেহ" এই প্রকার শব্দ প্রপ্মোগ দৃষ্টে আত্মীকে "আমি 
বলিতে চাও, তবে “আমার আত্মা” এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে 
দেহকে আমি বলিতে হইবে । 
দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই, চীর্বাক মতীবলহ্বী- 
দিগের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বিজ্ঞান অদ্যাপি 
অশক্ত। যে সকল প্রাকৃতিক তত্ব এ পর্যন্ত অকটট্যরূপে 
নির্ণীত হইয়াছে, সে সকল বরং লোকায়তবাদের অনুকূল । 
বছুব্যাপী পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে 
ষে, জীবদেহের জ্ামুমণ্ডলের তারতম্যান্ুসারে মানদিক 
শক্তির তারতম্য ঘটে । মেষের এবং মানুষের মস্তিক্ষেয় 
প্রভেদ দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত 
প্রভেদ হইবে। আবার দেখা যায় যে মস্তিক্বের অংশ- 
বিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তিবিশেষের হ্রাস বা 
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€লাপ হয়, এবং বৃদ্ধকালে মস্তিক্ষের ক্গীণতা। ও হুর্ববলত্ত 
সহকারে মলেন্ন ্ীণতা এবং দুর্বলত। বৃদ্ধি পায় । সুতকাৎ 
চৈতন্থ সমন্বিত মানসিক ব্যাপার সমুদায়, ল্লাযুমণ্ডলের উপর, 
বিশেষতঃ মন্তিক্ষের উপর নির্ভর করে, ইহা! বিজ্ঞান্নবিৎ 
পণ্ডিতগণ এক প্রকার স্থির করিযাছেন। অতএব যখন. 
দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এব স্সীয়ুমণ্ডল তীয় উপাধান, 
নিচয়ে পরিণত হইবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে, ইঙ্থাই 
অনেকের বিশ্বাস, মুখে তাহারা কিছু বলুল বা না বলুন । 
কিন্ত এ স্থল এ কটি কথা বল। আবশ্তক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
বেতৃগণের মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপে, কেহ কেছ 
প্রেত তত্বের পধ্যালোচনা করিতেছেন । তাহাদিশের দল 
ক্রমেই পুষ্ট হইতেছে । তাহারা ঘি সিদ্ধকাম হন, ভাহা 
হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে । 

একাল পধ্যস্ত পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংশ্যাপৰ 
জন্ত অনুমান প্রমাণই অবলম্িত হইয়াছে । ইহলোকে 
শিষ্টের পুরস্কার এবৎ দুষ্টের দমন হয় না, ইহলোকে 
কশ্মান্ুরপ ফললপ্রাপ্তি ঘটে না, অতএব পরলোক আছে। 
যেমন ঘট পটাদ্দির কর্তী আছে, তেমন এই বিশাল 
জগতেরও এক জন কর্ত। থাকিবে, অতএব ঈশ্বর আছেন! 
এই প্রকার অনুমান অবলম্বন করিয়াই পরলোক এবং 
ঈশ্বর নির্ণয় করাই রীতি । চার্বাক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ 
বলেন থে আদ অনুমান অগ্রাহ। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান 

কট 
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সাপেক্ষ । কিন্ত এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হইবে * যদি 
বল প্রত্যক্ষ দ্বারা। তবে কোন্‌ প্রকার প্রত্যক্ষ) বাহ না 
ভাস্তর? চক্ষু প্রভৃতি ইপ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের 
সন্নিক্ষ ঘটিলে তাহার বাছা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাৎ একপ 
প্রত্যক্ষ বর্তমানে সম্ভব হইলেও, ভূত ও ভবিষ্যৎ, সম্বন্ধে 
অসম্ভব । 

“ন ত'বৎ প্রত্যক্ষ তচ্চ বাহাযাস্তরং 
বাতিমতয্‌ 1 ন প্রথমঃ তস্তা সম্প্রযুক্ত বিষয় 
জ্ঞানজনক্ত্বেন ভবতি গ্রমর সম্ভবেহুপি ভূত 
ভবিষ্যতোন্দসম্ভবেন সর্বোপসহহারবত্যা 
ব্যাপ্তেছুজ্ৰনত্বাৎ।” 

সব্বদর্শনাত্তর্গ ত চার্বাকিদর্শনৎ | 

কিন্ত ব্যাপ্তি ত্রিকালব্যাপিনী। যখন আমরা ধুষে 
বহ্ির ব্যাপ্তিব উদ্লেখ করি, তখন আমাদের বলিবার 
উদ্দেশ্য এই যে, বহি ধূমের নিত সহচর, কেবল বর্তমানের 
নহে, ভূত এবং ভবিষ্যতৎকালেরও সহচর । যখন আমরা 
জন্মি নাই, তখনও বহি ধূমেব সহচর ছিল। যখন 
স্ঘর্সীদিগের মৃত্য হইবে, তখনও বহ্ছি ধুমের সহচন্ 
থাকিবে । এইরূপ ত্তিকালব্যাপিনী ব্যাণ্ডির জ্ঞান কখন 
রর্রমানকাল পহ্বদ্ধ বাহ্‌ প্রত্যক্ষ দ্বারা হইতে পারে লা। 
ঘি রল মানসপ্রত্যক্ষঘারা এরূপ জ্ঞান হইবে, তাহা 
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প্রামাণ্য নহে । হখ ছুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থার অতি- 
রিস্ক বিষয়ের জ্ঞান নিমিত্ত মন বহিরিল্িয় সাপেক্ষ । 
“নাপি চরমঃ অন্তঃকরণস্য বাঁহরিক্িয় তন্ব- 
ত্বেন বাহোহর্থে স্বাতন্ত্যেন প্ররৃত্তযনুপাপত্তেঃ। 
তদুক্তম চক্ষুরাছ্যুক্তবিষয়ৎ পরতন্ত্র বহির্মন 
ইতি ।” 
সব্ধদর্শনান্তর্গত চার্ববাকদ শিং । 
স্বতরাৎ বাহ প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার ষে 
'আপত্তি, মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাণ্তিজ্ঞান হইবারও সেই 
'ঁপন্তি। যদিব্ল অনুমান দ্বারা ব্যাণ্তিজ্ঞান লাভ হয়, 
তাহা হইলে অনবস্থা দৌষ ঘটে । যথা_ 
পে ঝ্ষিজ্াদসএযুত ভিজ্ঞ 
তত্রাপ্যেবমতি অনবস্থাদৌস্থ্যাপ্রসঙ্গাৎ |” 
সব্দর্শনা্তর্গত চার্বাকদর্শনৎ। 
কারণ, যে ব্যাপ্তিজ্ঞীন দ্বারা অনুমান দিদ্ধ করিতে চাও, 
সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান সাপেক্ষ বলিতেছ । যদি শব্দকে 
ব্যাণ্তিজ্ঞানের উপায় স্থির কর, তাহা হইলেও আপস 
আপচ্ে। কাণাদ মতানুসারে শন্দ অনুমানের অন্তভূত; 
যদি বল তদস্তউূত নহে, ভাবিয়া দেখ শব্দের দ্বারা কিরূপে 
জবান হয়। লোকে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করে, কোন্‌ 
পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে, অনুমান দ্বারা আমর] 


[ ১০০ ] 


বিবেচনা করিয়া লই । মনে কর কেহ বলিল, ঘট লইয়া 
আইস); যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ হইল, সে 
ব্যক্তি বস্ত বিশেষ লইয়া আসিল; আমরা অমনি অনুমান 
করিলাষ, যে এই বস্তই খট। এই প্রকার বুদ্ধব্যবহার 
₹ঞ্টে যখন শব্দার্থের অন্বমান হয়, তখন অন্রমানকে ব্যাপি- 
জানের উপায় বলিলে যে দোষ হয়, শবকে অন্মানেৰ 
কারণ বলিলে সেই দৌষই হইতেছে । যথা 
“নাপি শক্শদুপায়ঃ কাণাদ মতানুলাবেণা- 
নুমান এবাভ্তর্ভবৎ অনন্তর্ভাবে বা রদ্ধবাবহার- 
রূপ লিঙ্গাবগতি সাপেক্ষ তয়। প্রাগুক্ত দৃষণ- 
লঙ্ঘন জঙ্ঘালত্বাৎ 1” 
সর্ধৎর্শনান্তর্গত চার্দাকদ নং । 
আবার দেখ, দ্বার্থানুমানে শব্দ প্রয়োগ লাই; এ স্থলে 
কিরূপে শব্ধ ব্যাপ্তিজ্ানের উপায় হইবে ? 
“অনুপদিগ্রাবিনাভ'বসা পু ক্ষস্যার্থস্তর দর্শনে 
নার্থান্তরানুমিত্যতাবে স্বার্থ নুমান কথায়াঃ কথা 
শেষত্বগসঙ্গাৎ।” 
সর্ব দন সংগ্রহান্তর্গত চার্ববাকদদশনং। 
অনুমান সিদ্ধ করিতে যে ব্যাণ্ডিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা 
উপাধিশৃন্ত অর্থাং অশ্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। যখন 
আমরা অগ্নিকে ধূঃমর নিয়ত সহচর বলিতেছি, তখন 
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আমাদিগের জানা কর্তব্য যে ধূম অগ্থি ব্যতিরিক্ত অন্ত 
কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে ।  এনক্কপ অন্তনিবপেক্ষতাৰ 
জ্ঞান যদিও প্রত্যক্ষ শ্থলগুলিতে সম্ভব, তথাপি অশ্রতাক্ষ 
ভুত ভবিষ্যদন্তর্গত বা দূরদেশবন্তাঁ স্থলে অসম্ভব । চুতরাৎ 
সর্ধত্র উপাধিশুন্ততা নির্ণয়াভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে 
পারে না। যথা 
“উপাধ্যভাবোহপি দরবগমঃ ,উপাধীনাহ 
প্রতাক্ষত নিয়মাসম্ভবেন প্রতাক্ষ'ণ! মভাবন্ত 
প্রতাক্ষত্বেহপি অপ্রতাক্ষাণামভাবস্তা প্রতাক্ষ- 
তয়া অনুমাদ্যপেক্ষায়াঃ মুক্ত দৃষশানতিরভেক।” 
সর্দবদর্শন সংগ্রহান্তর্দত চার্ীকদর্থনৎ । 
ধাহারা পরিক্গাত স্থলগুলিতে বশদ্ধষেৰ সাহচর্ধামীল 
পর্যবেক্ষণ করিষ। তাহাদিগের নিয়ত সহচারিতা। "্এনুমান 
করেন, পূর্ষোক্ত আপন্তি গুলি ত্াহাদিগের পক্ষে অকাট্য । 
কিন্ত ধাহারা সাহচর্ধযাতিবিক্ঞ কাধ্যকারণসন্বজ বা নৈসর্সিক 
নিয়ম অবলম্বন করিয়া বাপ্তি নিহগপণ করেন, তাহারা 
এ প্রকার তর্ধে ভীত হইবেন না। কিক্প সাহচর্য হইজে 
ব্যাপ্তি নিণ্ধীত হয় এ প্রবন্ধে তদ্দিষয়ের সমালোচনা 
অসস্ভব। ধাহাঁরা এতত্সৎক্রান্ত বিশ্তীর্ঘ বিচার অবগত 
হইতে অভিলাধী, তাহার নৈয়াদ্িকদিগের আশ্রয় গ্রহণ 
করিবেন । 


১০২ এ 

ধর্দি বেদ দ্বারা ঈশ্বর এবং পরলোক সংস্থাপন করিজে' 
বাও, চার্জাক মতাবলন্বীরা বলেন যে-বেদ'আদেং অপ্রা- 
মাণ্য) কারণ, উহা! প্রত্যক্ষবিলোপী, যুক্তিবিক্ুদ্ধ ও ধূর্ততা" 
সমুছ্ধত । ঘৃথী-- 
“নন্দর্গো নাপবর্গে বা নৈবাতআ্মা পারলে কিকহ ) 
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাগ ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ 
অগ্রিহো ত্রহ আয়ো বেদ! স্ত্রীদণ্ডং ভন্ম গুঠণম্‌ 1 
বৃদ্ধি পৌর হীনানাৎ জীবিক1 ধাতৃনিশ্ম্িতা & 
গশুডশ্চেনিহত; স্বর্গ জ্যোতিষ্রোমে গমিষ্যতি 1 
দ্দ প্ত্তা যজমানেন তত্র কম্মান্ন হিংসাতে-॥ 
তানামপি জন্তুনাৎ শ্াদ্ধং চের্তৃপ্তি কারকহ । 
গচ্ছাতমিহ জর্তনাহ ব্যর্থৎ পাথেয় কল্পনয্,॥ 
স্বর্গস্থিতা ঘদ। তীপ্তিং গচ্ছেয়ু স্ত্র দানতঃ | 
প্রাসাদম্যে। পরিস্থানা মঞ্জ কম্মানন দীয়তে ॥' 
যাবজ্জীবেৎ সখ জীবে দৃণৎ কৃত্বা ঘ্বৃতৎ পিবেত ॥ 
ভন্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমন কৃতিঃ ॥ 
যদি গচ্ছেৎ পরং লে।কং দেহাদেষ বিনিতিহ | 
কম্মাডুয়ো ন চ'যাতি বন্ধু শ্লেহসমাকুল£ ॥ 
ভতশ্চ জ'বনোগায়ো ব্র,ক্মণৈ বিহিতন্তিহে ॥ 
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ধতান।1ং প্রেতক।র্্ণানি নত্বগাদিনাতে কচিং | 
য়ে! বেদস্ত কর্তীরো ভণ্ড ধূর্ত নিশাচন্রাঃ 
জ্র্রী তৃফর্রীতাদি পগডতানাৎ বচঃশ্রুতম্‌ ॥ 
অশ্থন্যাত্রহি * * পততী গ্রাস্থ গ্রকীর্তিতম্‌। 
ভতৈভ্তদ্বৎ পরঞৈব গ্রাহাজাত প্রকীর্তিতয্‌ । 
মাংসানাৎ খ.দনং তদ্লিশাচর সমারি ত₹ ॥? 
পন্বর্ অপবর্ণ কাপরলোক্ষ গাশী আগ্রা নাই; বর্শী- 

শ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফনদারিনী হয় না। অমিহোর» 
বেদত্রয ও ভম্ম লেপন, বুদ্ধি পৌফ্ধহীন ব্যক্তিদিগেরই 
ধাতু নিশ্মিত জীবিকা । যদি জ্যোতিক্টোম যন্দে হত পঙ্ত 
স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্ব জনককে বলিদান 
করে না? ফে'জন্তগণ ম্রিয়াছে, শ্রা্ধে যদি তাহাদিগেরপ্ 
তৃপ্তি জন্মে তবে পর্যটক বুন্দের অঙ্গে পাথেয় রখিবার 
প্রয়োজন নাই । বদি স্বর্মশ্থিত লোক ভূতলম্থ দানে ভৃপ্চি 
প্রাপ্ত হয়, তবে হশ্খোপ্রিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তণ্তযর্থে ভুতলে 
অন্ন কেন প্রদত্ত না হয়? যত দিন জীবত থাক স্রথে জীবন, 
যাত্রা নিক্বাহ কর। ণ করিয়!ও ঘ্বত ভোজন কর, তক্মী- 
ভূত শরীরের পুনব্লাগমন কোথায় ? ষদি দেহ হইতে নির্গত 
আত্মা পরলোকে যায়, তবে স্ব জন মারনীষ মুগ্ধ হইয়া কেন 
ফিরিয়া না আইসে?* স্ৃতরাৎ মৃতগণের প্রেত কাধ্য 
বিহিভ করা ত্রাহ্মণবর্গের জীবিকামাত্র। তিন বেদের 
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কর্তী ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর, জফর্দী ইত্যাদি পণ্ডিতগণের 
বচনই শ্রুত। লিখিত আছে যে অশ্বমেধে-রাজপত্ী 
অশ্ব ধরিবেন। তদ্রপ আমিষ ভোজন নিশাচর নির্দিষ্ট ।” 
পাঠক বুঝিলেন হ্বর-পুরোধা বৃহস্পতি কেমন যুক্তি প্রপর্ণন 
করিয়া আপন মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন । 

চার্ধাক মতাবলম্ীদিগের দ্বারা আমাদিগের বোধ হয় 
কয়েকটী উপকার সাধিত হইয়াছে । তাহারা দেখাইয়া- 
ছেন যে ইহলোক দুঃখময় নহে, এবং ুখ পরিত্যজা নহে। 
তাহারা শিখাইযাছেন যে শাক্সাপেক্ষা যুক্তি প্রবল। 


“কেবলৎ শাস্ত্র মাশ্রিতা নকর্তব্যোহর্থ নির্ঁয়ঃ 
যুক্তিহীন বিচারেতৃ ধন্ধম হানি? প্রজায়তে ॥” 

তাহারা অনুমানের মূল পরীক্ষা প্রবৃত্ত হইয়া, নৈয়া- 
স্বিকদিগকে উক্ত মূলের প্রক্ুত বলাবল বুঝিতে ও তাহা 
দুঢ় করিতে সমর্থ করিয়াছেন । 

সাংখ্যদর্শনের এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে ষে, 
বৃহন্পতি গায়ন্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, এবং ভাহা। 
হইতে এক একটী বষ)কার দেবের উৎপত্তি হর। আমা- 
দিগের বোধ হয় এই গজের মধ্যে একটি মহামুল্য তঙ্‌ 
নিহিত রহিয়াছে । গায়তীই হিদ্রর্ট্রের বীজ মন্তর। বৃহ- 
স্পতি সেই গায্রত্রীয় মস্তকে আম*ত করেন। সুতত্ৰাথ 
ইন্থাতে বুঝাইতেছে যে, কৃহস্পতি হিন্দুধর্থের বিনাশ চেষ্টা 
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করিয়াছিলেন। অতএব তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে যে বৃহম্পতির 
উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনিই নাস্তিক মত প্রবর্তক হইবার 
বিলক্ষণ সম্ভাবনা । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে 
যে, লোকায়তবাদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ সংকলিত হইবার বঙ্ছ 
পুর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পুবাতন 
কৃষ্ণ যজুব্ধবেদের অন্তর্গত । শুতরাৎ বলিতে হইতেছে যে, 
সৌত্রিক সময়ের পুর্বে ব্রাঙ্গণ প্রধানকালে কর্মকাণ্ডের প্রথম 
বাড়াবাড়ির আমলে লোকাষতমতের উত্পন্তি হয। ভর 
মোক্ষমূলর সাহেবেব মতে ব্রাঙ্গণপ্রধানকাল খাষ্ট জশ্িবার 
১৮০০ হইতে ১৬০০ বধ পুর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব 
এন্ধপ অনুমান নিতান্ত অন্যায় নহে যে, নাস্তিকমত 
প্রবর্তক বৃহস্পতি খশষ্টান্বের অন্ততঃ আঠার শত বৎসর 
পৃর্ধে প্রাদুভূতি হইয়াছিতলিন। বহ্‌ শত বৎসর পধ্যস্ত 
হিন্দসমাজে তাহার মত দ্বারা কত পরিবর্ডন সংখ্ঘটভ 
হইয়াছে, কে বলিতে পারে ৭ আমরা পুর্কেই দেখাই- 
ফাসি যে রামায়ণ, মহাভারত ও বিঞ্ুপুরাণেও উাহার যুক্তি 
সকল প্রবেশ করিয়াছে । উপনিষদ ও দর্শন সমুহে কর্ত- 
কাণ্ডের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়, তাহাও বৃহস্পতির তর্ক 
সম্তৃত হওয়া অসম্ভব নহে। ইক্রাদি বৈদিক দেবভার 
প্রাধান্য বিলোপও যে তাহার হস্তে কত দূর ঘ্টফাছিল, কে 
নির্ঘয় করিবে ? বোধ হয় যেন তাহার নাভ্তিকতাই কপিল, 
বুদ্ধ ও জৈমিনিকে নাস্তিক করিয়াছে; এব তাহীর 
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প্রত্যক্ষবাদ বিকদ্ধে ধন্ত্ব রক্ষার্থ তর্ট করিতে গিয়া অনুমান 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


ইতি ৭ম অধ্যায়। 


বৌদ্ধদর্শন | 


সপ 5 02 
অষ্টম অধ্যায়। 


বৌদ্ধধর্ম শ্রচধকক মহাম্ম। শবক্য সিংহের শিষ্যগণ কর্তৃক 
বচিভ দর্শনের নাম বৌদ্ধদর্শন। এই শাক্য সিংহের পূর্বে 
ষে ৫৫ জন বুদ্ধ অবতীর্ন হইয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা কোন 
দর্শশ লিপিবদ্ধ হইয়।ছিল কি না; তাহার প্রমাণাভাব। 
তবে ইহা নিশ্চয় যে তাহারা যাহা প্রচার করিতেন তাহা 
বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, তজ্জন্ত ব্রাজ্মণগণ 
উ্াহাদিগকে অতি ঘ্বণা নয্বনে নিনীকণ করিতেন, এমনকি 
রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে লিখিত আছে-_যেমন বৌদ্ধ 
তস্করের সায় দণ্ডার্ঘ। নাস্তিককেও তেমনি দণ্ড করিতে 
হইবে । অতএব যাহাকে বেদ বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার 
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ধরা কর্তৃব্য, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সত্তা- 
ছগও করিবেন না । যথা 
“যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ । 
ক্ভথ|?তৎ নাত্তিক মন্ত্র বিদ্বি ॥ 
তম্মাছিয়ঃ শক্যতম প্রজানাৎ। 
ন নান্তিকে নাভিমুখে! বধঃল্তা(ৎ ॥” 
এভডৎ্প্রমাণে বৌদ্ধধর্মের প্রাটানত্ব সম্বন্ধে কোন সংশ্ব 
প্লহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ু) কক্ষি_পুর্বাণে, গণেশ, শক্ত 
গ্রভৃতি--উপপুরাঁণে বৌদ্ধ ধন্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ 
আছে। শাক্য সিংহ শেষ মতি বুদ্ধ। উহার পূর্কে ৫৫ 
বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে পদ্বোন্তর হইতে 
সমপুজিত পর্ধ্যত্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, 
বিশ্বত়, ভ্রুকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ “বহুজন 
সুষ্বায়, বহুজন হিতীত্ব মত্লোকে বোধিসত্বের উন্নতি জন্তা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি মহীজ্ঞানী ও সর্ধ্বশুভপ্রদ- 
ধর্্ের একমাত্র উপাদেশক ৷ 
[ন প্রভং হত তষ সপ্রভাকর* 
শুভ পদখ* শুত বিমলাগ্রতৈজসমূ। 
গ্রশাস্ত কায়ং শুভ শান্ত মাননং 
মুনিৎ সমাশ্লিষ্যস্ত শাক্যমিহহম্‌। 


[ ১০৮ ] 
জ্বনোদধিৎ শুদ্ধ মহানুভবহৎ 
ধর্ট্েশ্বরং সর্বববিদং. মুনীশম্থ ॥৮ 
(ললিতবিষ্তর | ) 
আচার্য ভরত “শাক্য মুনি” এই নামের বুযুৎ্পত্তি স্থলে 
লিখিয়াছেন, “শাক্য বহগত্বাৎ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসো। 
মুনিশ্চৈতি শীক্যমুনিঃ তথাহি--শাকো বন্ধ বিশেষঃ তত্র- 
ভব! বিদ্যমানাঃ শাক্যোঃ পিতুঃ শাপেন কেচিদিক্ষ 
ৰংশীয়া গৌতমবংশজ কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃত- 
বাসাশ্চ শাক্যে! উচ্যতে । যখা__ 
“শাক বৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নৎ বাসং যক্মাৎ গ্রচক্তিরে। 
তম্মাদিক্ষ/কুবংশ্যান্তে ভুবি শাক্যা তাঃ।” 
শীক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম । শাক্য সিংহের 
পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন 
কপিল বস্ঘ নগরের রাজ! ছিলেন । 
শাক্য কপিল বস্ত নগরে বসন্তকালে শুক পক্ষে পুর্ণিযা 
শিথিতে মায়দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্‌ 
বোধিষত্ব যে কালে তৃষিত পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর 
দক্ষিণ কুদ্ষিতে প্রবেশ করেন, সেই সমত্ষ তিনি স্িতা- 
বস্থাগ্স এইরপ সপ্ন কুদখিয়াছিলেন। যথা 
“হিম রজতৃ নিভম্চ ষড়িষাণঃ, চরণ চারু" 
ভুজঃ স্ুরক্তশীর্ধ উদয় মুপগতো৷ গজো! প্রধানো! 
নলিত গতি দু বজ্জগাত্র সন্ধি।” 


১৯০৯ এ 
অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ছয়টি দন্তঘুক্ত, 
মনোৌজ্ঞকর, সুরক্ত শীধদেশ, একটী গজ মনোহর গতিতে 
তাহার উদরে প্রবেশ করিল। তত্কালে তিনি কিরূপ 
হ্বখে ছিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় না, “নচ মম সুখ জাত 
এবংরূপহ দৃষ্টমপিশ্রুতঃ নাপি চান্থভতম্‌ 1” ভাবিলেন একি 
কখন আমার এজপ হুখোদয্ হয় নাই, আর একজপ রূপও 
কখন দেখি নাই বাশুনি নাই এবং ধারণ করি নাই; 
নি ভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্ন বিবরণ অবগত করাইলেন । 
বাজ! গণ্কদিগকে ইহার বৃত্বাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার। 
উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিতকারী একটা 
_রাজচন্রবন্তীঁ পুত্র জন্মিবে, এবং তত্কালে একূপ দৈব্বাণী 
হইল। যথা 
“তুধিত পুরি চাবিত্বা বোধিসত্বো মহাক্সা, 


নৃপতি তব স্ৃত ত্বং মায়াকুক্ষোপপনঃ ॥” 


অর্থাৎ হে নৃপতি তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধি- 
সত্ত্ব তুষিতপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুজ্র হইয়া 
জন্মগ্রহণ. করিবেন বলিপ্না, এই মায়াদেবীতে উপপন্ন 
হইয়াছেন । 
ইউরোপীয় পণ্তিতগণের মতে শাক্যসিংহ ব্ষ্ট জন্মিবার 
৬২৩ বৎসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার জন্মের 
এক সপ্তাহের পরে তীহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয় এবং 
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তিনি তাহার মাতার ভগ্গী দ্বারা অতি যত্বের সহিত প্রতি- 
পালিত হইয্বাছিলেন। পুক্র মুখ নিরীক্ষণে রাজার দিন 
দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শাক্য অচির্াল 
মধ্যে বহুবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিভলন। তিনি স্মভাবতঃ 
গম্ভীর প্রক্ততি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক- 
দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাহার কিছুমাত্র বাল- 
হুল্ভ চপলতা ছিল না, এবং অমধ্ধে সময়ে তিনি গভীর 
চিন্তায় নিমপ্র থাকিতেন। রাজা তদ্দষ্ে তাহাকে সংসারে 
আবদ্ধ করিবার জন্য নান! উপান্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
একদা মৃহজ্ষক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য রাজা শুদ্ধো- 
দনকে বলিল, মহারাজ ! দৈবচ্ছ ব্রাঙ্গণেরা নিশ্চয় করিয়া " 
বলিয়াছেন, যে 


“ঘদি কুমারোহভিনিজ্রমিষ্যাতি তথা গতো- 
ভবিষ্যতি অহন অগ্র্যক্‌ সদুন্ধঃ উত নাভি- 
নিক্রমিষতি রাজ। ভবিষ্যতি চক্রনত্তীচ বিন্দেতা 
ধার্ট্টিকো। ধন্মরাজ; সপ্ত রতুসমন্বাগতঃ |” 


(১২ অধ্যায়, ললিতবিস্তর 1) 

মদি আমাদের কুমার" প্রবজ্যা করেন, তাহা হইলে 
ইনি সম্যক্‌ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং আর্ত হইবেন। আর যদি 
গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজ! হইবেন। 


[| ৯১১ ] 


অতএব কুমরেকে অচিরাৎ ব্বাহিত করা কর্তব্য। তাহ! 
হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্তিত্ব আর লোপ হইবে না। 

রাজা শুদ্ধোদন .কন্যার অন্বেবণ করিবার আদেশযাত্র 
শত শত শাক্য কন্তাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল । কুমারকে 
তদ্বস্তান্ত বিজ্ঞীপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে 
উত্তর দ্রিব। ভগবান শীক্যসিং্হ মনে মনে বিচার 
করিতে লাগিলেন, আমি কাম ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত 
আছি। যে আমি, ধ্যানন্তিমীতনেভ্রে ধ্যেয়, সুখে 
উপবন "মধ্যে বাস .করিব) সেই আমি কি ক্সীগৃহে 
বাদ করিতে পারি? না তাহাতে আমার শৌভা। পায়? 
আবার ভাবিলেন, না; অত্বপুণের পরিপাক হইলে 
কিন্ূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে 
শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পার; 
জল মধ্যেই শোভা পায়। অতএব যদি কোন বোধিসৃন্ 
পরিবার লাত,করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে কদাচিৎ 
থাকিয়াও বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে 
পারেন। পুর্ব পূর্ব বৌধিসত্বেরাও ভার্ধ্যঃপুক্র পরিগ্রাহ 
করিয়াছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে 
ভার্ধ্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক । 

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণি শাক্যের ছুহিতা 
গোপানায়ী কামিনী শাক্যের অভিলধিত গুণবতী“হইলেন। 
হৃতরাৎ ভগবান শাক্য তাহারই পাণিন্সরহণ করিলেন । 


[ ১১২৬ ] 


“অথ দণ্ডপাণেঃ শাকস্ত দুহিতা শাক 
কন্য। দা দাসী শত পরিরৃতা” ইত্যাদি। 


কিছুকাল দম্পতি পরম সখে অতিবাহিত করিয়া: 
ছিলেন। কিন্ত শাক্যসিংহ সতত গভীর চিস্তাসাগরে 
নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার জদয়মধ্যে সব্ধদা সংসারের 
অনিত্যতা ন্বন্ধে চিন্তা উদিত হইতি। তিনি মনশ্চক্ষুদ্বার! 
দেখিতেন_ 


“সর্ব অনিত্যা, অকামাঁ, অধ্রব| ন চ শ্বাশ্ব- 
তাপি, ন কল্পা মায়ামরীচি সদৃশা, বিদ্যুৎ 
ফেণোপমাশ্চিপলা |” 

রাজ শুদ্ধোদন পুলের সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া উহাকে 
নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্ত কিছুতেই 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন নদ । ক্রমেই শ্্টহার সংসার 
হুখে বিরক্তি বৌধ হইতে লাগিল । একদা তিনি বহুজন 
সমভিব্যাহার্বে রথারেনহণে নগরের পুর্ব তোরণ দরিয়া 
কুহ্ছম নিকেতনে গমন করিতেছিলেন; এমত সময়ে 
পথিমধ্যে এক জন দস্তহীন জরা গ্রস্ত বৃদ্ধকে “দখিতে পাইয়া 
সারখথিকে তাহার এতাদৃশ শোচনীম্ব অবম্থার কারণ 
জিজ্ঞাস| করিলেন । সারথি কহিল, রাজকুমার ! এ ব্যক্তি 
বৃদ্ধ বয়ন জন্ত এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! এ ব্যক্তি 


[ ১১৩ ] 


কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গণ 
হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে। 
তচ্ছ.বণে রাজকুমার কহিলেন, হায় ! আমরা কি যু, 
যৌবন্গর্কে মনুষ্য শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে 
তাহা এক বারও চিন্তা করি না। সারথি! রথবেগ সন্বরণ 
কর, আমি সংসারের ছুরত্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা? 
করি না। জাং্সারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপু 
থাকিয়া কে বৃদ্ধ বনের এতাদৃশ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য 
এক দিবস শাক্যসিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ 
সম্মূধে জন পরিত্যক্ত; বন্ধুহীন, বহরোগপ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ 
কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারখিকে তাহার 
এতাদৃশ অবস্থার কারণ জিক্তাসা করিলেন। সারথি কর- 
ষোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; 
তাহ শুনিয়া রাঁজক্মার কহিলেন, “হায়! শারীরিক অবস্থ। 
কতদূর পরিবর্ভনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যের 
এতাদৃশ হীনাবস্থা হইয়া থাকে। কোন্‌ জ্ঞানী এই ঘকল 
দেখির! সংসারের হুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করেন % এই 
বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য শ্বানে গমন না করিয়া নগর 
মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন । এইরূপ তৃতীয় বার রখা- 
রোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন 
করিসার সময় পথিমধ্যে বন্্রীবৃত এক মবুতশরীর দেখিতে 
পাইলেন। তাহার চতুর্দিকে জন বাদ্ধবেরা হাহাকার 
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করিয়! ক্রন্দন করিতেছে । তদ্র্শনে রাজকুমারের মনে 
২সারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি 
সারথিকে কহিলেন, “যৌবনগর্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, 
শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যাধি দ্বার! বিনাশ পাইবে এবং জীবনও 
কিছু কালের মধ্যে বিনাশ হইবে । এ সকল দ্রেখিয়! 
মংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে ? যদি বৃদ্ধ বয়স, 
রোগ যন্ত্রণা এবংমৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা? 
হইলেই এই স্থান চিরহুখের হইত ।” তাহার পর মুক্তক্ে 
কহিলেন, “সারখি ! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে 
রথ হইতে অবতরণ করিয়! সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির 
উপায় চিন্তা করিব 1” 
অবশেষে চিত্ত করিতে করিতে নগরের উত্তরাভিমুখে 
বিলাম ভবনে গমন করিবার সময এক শান্ত মুর্তি, রোগ 
শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়। সারথিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এ ব্যক্তি কে ? সারথি কহিল, “রাজকুমার ! 
এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্মের 
কত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় 
করিগ্া, আনন্দচি্তে ভিক্ষীন্নে জীবন অতিবাহিত করি- 
তেছে।” রাজকুমার কহিলেন, “সংসারের মধ্যে এই 
ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানীশণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয় । 
আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্তান্ত লোককেও 
এই ভিঙ্র প্রদর্শিত পথ অবলন্বন, করিতে উপদেশ দিব । 
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ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত 
হইবে” এই বলিয়! রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন । 
রাজা শুদ্ধোদন পুভ্রের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হদয়ে 
বদ্ধমূল দেখিয়া, তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন ; কিন্ত তাহার ভ্বদয়ের ভাব 
কিছুতেই পরিবর্তিত হইল না। তিনি সংসারের 
সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কলল হইলেন। তিনি 
মুক্তর্কঠে কহিলেন জীবনে ধিকৃ; জরাগ্রস্ত হইবার 
সম্ভব এমত যৌবনে ধিকৃ) ব্যাধিতে জর্জরিত হয় এমত 
স্বাস্থ্যে ধিক; এবং মৃত্যমুখে পতিত হয় এমত জীবনকেও 
ধিক্-হীয় ! 


“ধিগ্যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রতেন | 
আরোগ্য ধিখ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন ॥ 
ধিগ্জীবিতেন পুরুষে ন চিরস্থিতেন । 
ধিক্‌ পগ্ডতন্ত পুরুষশ্য রতি গ্রসঙ্গে ॥” 


তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি মৃত্যু না থাকিত, তিনি 
সংসার পঞ্চ স্বন্ধ জন্য একমাত্র ছুঃখ স্থান বলিয়। পরিত্যাগ 
করিতেন) কিন্তু এক্ষণে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু নিশ্চয়ই জীব- 
নকে অধীন করিবে । এজন্য,ছুঃখ. হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় 
কর! কত্ৃব্য । ষথা-- 
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“যদি জরা ন ভবেয়! নৈব ব্যাধি নঁস্বৃত্য 
স্তথাপিচ মহদ্দ ১খৎপঞ্চস্কন্ধ ধরন্তো। 
কিৎপুন জরা ব্যাধি ম্বত্যু নিত্যানুবন্ধা 
সাধু প্রতি নিবত্ত্য চিন্তয়িষ্যে গ্রমোচহ ॥? 


এইন্ধপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বি ছ্রাপন 
করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজলনেত্রে পুল্রকে রাজভোগের 
সকল নুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হুইয়া, হুখে রাজ্য ভোগ 
করিবার জন্য নানা অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে 
তিনি কহিলেন; যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুত্রবর্ণ 
যৌবন চির অবশ্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে 
সংসারে থাকিতে পারেন । যথা 


“ইচ্ছামি দেব জ্বরমহানমাক্রমেয়া । 

তভ্রবর্ণ যৌবন স্থিতোভবি নিত কাল ॥ 

আরোগ্য প্রাপ্ত, ভবিনে'চ ভবেতব্যাধি | 

রমিত আম়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত ম্বত্যুঃ ॥. 

রাজা এ সকল শুনিয়। কিৎকর্তব্য বিমুঢ় হইয়া কহিলেন, 

“হে পুক্র ! যে চারিটা বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার 
প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই ।” রাজকুমার তখন পিতার 
নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা 
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করিলেন। নুপতি শোৌকপুর্ণ আননে পুজ্রকে অভীষ্র-সিপ্ি 
জন্ত আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। 

একদা গভীর রজনীযোগে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃ- 
ক্রমে তাহার স্ত্রী এবং এক মা শিশুপুল রাহলকে পরিত্যাগ 
করিয1 ঘোটকীরোহণে রাজভবন হুইতে প্রস্থান করিলেন । 
সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ 
করত অনোমা। নদ্রীতীরে ন্লানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইত- 
স্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । প্রথমে বৈশ্লালীতে আসিয়া 
এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; 
কিন্ত তথায় মুক্তির উপন্বোগী কোন শিক্ষা! প্রাপ্ত না 
হওয়াতে অগত্যা তথা হইতে তাহাকে প্রস্থান করিঙ্ছে 
হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ত্রাঙ্গণের নিকট 
আধ্যশান্থ অধ্যযুনে প্রবৃন্ত হইলেন? কিস্ত তাহাতেও 
কোন ফল দর্শিল না। এ স্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যাযী 
সমভিব্যাহারে উর্কিলব নামক গ্রামে ৬ বর্ষকাল কঠিন: 
পরিশ্রমের সহিত সমাধি, মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত এত কষ্টেও তাহার অভীষ্ট 
সিদ্ধি হইল না। ক্রমেই'উীহাঁর সহাধ্যায্িগণ পরিত্যাগ 
করিলে, তিমি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধি-ত্রম সুলে ধ্যানে নিযুক্ত 
হইয়া তাহার উদ্দেশ্ত সফল হইল, এবৎ তিনি জ্ব্নের 
একা মাত্র উদ্দেস্ঠ পবিত্র বৌদ্ধজ্জান লাভ করিলেন । 
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৫৮৮ সৃষ্ট জন্মের পূর্বে তিনি বৌদ্ধধর্মের বিমল জ্ঞান 
লাভ করিয়া বারাণসীতে ধন প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তথায় তাহার পূর্ষের পঞ্চ সহাধ্যাধী এবং কতিপয় ব্যক্তি 
এই নবধন্ধে দীক্ষিত হইল । ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার 
যশঃকীর্তন করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ 
বিশ্বসরের প্রযত্বে রাজণৃহে বক্তৃতা কালে বহুত্যন্তি বৌদ্ধ- 
ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল । তাহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য 
বণিক কর্তৃক কালাস্তক বিহার নির্মিত হইয়াছিল; তথায় 
তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্মের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি 
হুইতে লাগিল; এব দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পশ্তিত- 
গণ তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়! বেদ-বিধি পরিত্যাগ করত 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ববিতে লাগিলেন শীক্যস্তিহ তাহার 
প্রধান শিষ্য সারিপুভ, মৌদ্ল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভি- 
ব্যাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আত্থ্যি স্ীকার করিযা- 
ছিলেন। পরে উক্ত নুপতি অজাতিশক্র কর্তৃক নিহত 
হইলে তিনি শ্রাবস্তীতে বাঁস করেন । তথায় অনাথ পিগুদ 
নামক বণিক তাহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নিম্াণ 
করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিৎহের বক্তৃতার মোহিনী 
শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল । 
সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিষ় ক্ষত্রিষগণ, বাণিজ্য ব্যবস্াষী 
বৈশ্ঠগণ, সকলেই তাহার ধর্মে দীক্ষিত হইল । কোশলাধি- 
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পতি এবং প্রসন্গজিত্ড নৃপতি তাহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। 
দ্বাদশ বর্ষ পরে তিনি কপিলবস্কতে গমন করিয়া তাহার 
পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্য বংশীয় অন্তান্ত লোককে বৌদ্ধধার্শে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইবপ ধন্ম প্রচারে কীলাতিপাত 
করিয়া বুদ্ধদেব ৮০.বৎসর বয়এক্রমে ৫৪৩ বৃষ্ট' জন্মের পূর্ব 
বং্সরে কুশীনগরে মানবলীলা সম্বরণ 'করেন। এই সময় 
তাহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই 
বোধিসত্বের জয়প্ধন্ করিতে লাগিল। এব মৃত্যুশয্যা 
হইতে বুদ্ধদেব তিন বার স্গশিষ্যবর্গকে ধর্শের কুটিল প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্ত কেহই উত্তর 
করিল না। সে সমন্ব কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুম্মা্র সন্দেহ 
উপস্থিত হয় নাই । অবশেষে মৃত্যু কালে, ভগবান্‌ কহি- 
লেন, “ভিস্ষগণ ! আমি শেয় বাৰ তোমাদিগকে উপদেশ 
দিতেছি ; সংসারে সকল বস্তই ক্ষণভঙ্কুর এজন্য তোমর! 
নির্বাণ কামনাদ্র ঘত্ুর্গীল হও ।” ভগবান্‌ নির্বাণ প্রাপ্ত 
হইলে সাধারণ ভিক্ষুপ্রণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ 
করিতে লাগিল; কিন্তু অহৃতগণ পৃথিবীর সকল বস্ত 
ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকাবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দন 
কাষ্টের চিতার উপর তাহার মৃতশরীর নব বস্্রীতৃত করিয়া 
স্থাপিত হইলে, মহাকাশ্তপ তথা ৫০* শত ভিক্ষু উহা৷ 
তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎ্পরে সকলে ভগবানের 
চরণ বন্দনা করিয়া! চিতা প্রজ্বলিত" করিয়। দ্রিলেন । নশ্বর 
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শরীর ধ্বংশ হইয়া ভম্মাবশিষ্ট রহিল। ভিক্ষুগণ সেই 
ভস্মরাশি ধাতুনির্মিত পাত্রে পুর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুণ্পে 
আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীতাদ্দি করিতে করিতে নগরমধ্যে 
আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্ত- 
দিবস রক্ষিত হইয়াছিল । অবশেষে. তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অস্থিখ্ণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্ত, অলকাপুর, 
রামগ্রাম,। উত্বদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর এই ৮ স্থানে 
প্রোথিত করিয়! তাহার উপর অষ্টস্তপ নির্থিত হইল। 
বুদ্ধদেবের উপর এতদূর ভক্তি এবং অনুরাগ যে তাহার দন্ত 
কেশাদি লইয়া বহুব্যষ় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্ত বৃহৎ, 
বৃহৎ মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে । এ সকল মন্দির বিশেষ 
শবিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া! পরিগণিত এবং একাল পর্্যস্ত 
বিখ্যাত । 

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই । চৈতন্ত- 
দেবের ন্যায় তাহার মত শিষ্যবর্গ কক মৃত্যু অন্তে জগ- 
তের হিতের জন্য প্রচারিত হুয়। তাহার প্রসিদ্ধ শিষ্য 
ভ্রিতয় পত্রিপেটক” রচনা করেন । প্রথম অধ্যায় অতিধর্খব 
কাগ্ঠপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় হুত্র আনন্দ দ্বার! এবং তৃতীয় 
অধ্যায় বিনয় উপালী ছারা, ছুষ্ট জম্মিবার ৫৪৩ বৎসর পুর্বে 
রচিত হইয়া ৫০০ শত স্ুপগ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত 
হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ 
সঙ্গমে আচার্ধ্যগণ ধর্মের গুহা কথা সকল মীমাংসা করিয়া 
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বাধ গ্রন্থ প্রচার. করেন । আধাঢ মাষে কাশ্তপ ৫০০ শত 
হুপণ্ডিত, স্থবির ও ভিক্কগণকে আহ্বান করত সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “ভগবান্‌ মায়াময় মতদেহ পরিত্যাগ 
কালে আনন্দকে কহিয়াছিলেন যে, আমি গত হইলে 
আমার প্রচারিত ধর্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রনর্শক 
হইবে । এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ । আমাদিগের তদালোচনাত্ব 
প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্তব্য।” এতদৃবাক্যে সকলই: 
সন্ত হইলেন এবং মগধরাজ অজাতশক্র শতপাণিশিখর 
হলে একটি বিহার নিম্মীণ করিয়া সঙ্কলকে সাদরে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচাধ্যগণ কর্তৃক ধন্মা- 
লোঁচন! হইয়া ৭ মাস পরে (পৃঃ পুই ৫৪৩ বৎসরে ) প্রথম 
সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও ততীয় বৌদ্ধ 
সঙ্গম কালাশোক কতক আহত হইন্ষাছিল। এই 
সকল আঙ্গমে বৌদ্ধধর্মের সমূহ উন্নতি হয়। এ সময় 
বৌদ্ধধর্ম্রের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্ধযধশ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; রাজা 
প্রজী সকলেই এই নব ধন্মাবলম্বী। বৈদিক কার্ধযকলা- 
পের ক্রমেই হতাদর হইতে লাগিল ; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
যক্ঞার্থে পশুবধের শোণিতক্রোতও ক্রমেই কদ্ধ হইল । 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ 
প্রণরন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্মান্বপ্ূপ উপদেশ 
প্রদ্রান কন্পিতেন এবং শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক 
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বছবিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধশ্মকীর্ডি 
বলেন "তদ্িনেয়াঃ প্রচন্রিরে । অস্তব বটে; বুদ্ধের বাক্য 
সকল গভীর অর্থবান্‌ এবং মুপরিপাটী । 

ক্ষেপতঃ বৌদ্ধ লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে-_- 


তথাহি কৃত্যাদেবী বাক্য 
“লোকে ভগবতো। লোক- 
নাথাদারত্য কেবলম্‌। 
যে জন্তবে। গত ক্লেশান্‌ বোধিসত্বান- 
চেহিতান্‌। 
সাগমেপি নকুপ্যন্তি ক্ষময়] চোপকুর্বতে। 
বোধিঞ স্বস্তৈব নেষ্যত্তি তে বিশ্বধারণো- 
দ্যমাঃ |” 
অর্থাৎ ভগবান লোকনাথ হইতে আরভত করিয়া, যে 
সকল জীব গত ক্লেশ (মুক্ত ) হইয়াছেন, তাহাদিগকে তুমি 
বোধিসত্ত বলিয়া জান। অপরাধ কৰরিলেও ধাহারা কোপ 
করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গত 
ক্লেশ করিতে বাহ! করেন তাহারা বোধিসত্ব, তাহারাই 
বিশ্বধারণে উদ্যত। 


বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধম, কখন প্রকাশ হয নাই, 
যথা 
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“বোধিসত্বস্ত পূর্বমশ্রুতেষু ধর্স্েযু-_” 


এবং বুন্ধদেবকে তাহার “জরা মরণবিঘাতী ভিষগর 
ইবোদাভঃ” জ্ঞান করিত। তাহাঁদিগের মতে মনুষ্য জন্ম 
কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্সিলেই সকল জীবকে জরা, ব্যাধি 
এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের 
নির্বাণ কামনা কর একান্ত কর্তব্য । বৌদ্ধমাত্রেরই পূর্ধজন্ম 
এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাটদেক্ক মতে নিজ 
নিজ কর্ম দ্বার জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে । 

মুসার স্যায় শাক্যসিংহ কৌদ্ধগণকে এই দশ আক্ছা 
প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা-জীব- 
হিংসা করিও না, চুরী করিও না, পরদার করিও না, 
মিথ্যা বলিও না! এবং মাদক জ্ব্য স্বন করিও না। এই; 
পাচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে এই ৫টি আজ্ঞা! দিয়াছেন; যথা 
দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্তৃব্য, 
নাট্যক্রীড়া! ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা! কর্তব্য, 
অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, 
দুপ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন অনুচিত এবং হ্ুবর্ণ ও রৌপ্য 
গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা 
পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আপধু- 
নিক বৃষ্ট শিষ্যগণ কহেন, যীশু প্রণীত উপদেশ একমাত্র 
সুুধুশাস্তির উপায় স্বরূপ, কিন্ত বুদ্ধের উপদেশ তাহা 
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অপেক্ষা! সহজ্রগুণে উত্কৃষ্ট, তাহার প্রমাণ এক বার প্ধন্ম 
পদ” গ্রন্ছপাঠে বুঝিতে পারিবেন । বিদ্যাবুহস্পাতি আধুনিক 
তত্রদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রচ্ছের বিশেষ আদর করিয়া- 
ছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদি গণকে এক এক বার 
পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন । 

মায়াময় আংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ লাভ 
করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ট। ভিক্ষুগণ 
তজ্জন্য নানা, কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্ধ্য 
কহেন । যথা 


“কৃতিঃ কমগুলু মৌগুৎ চীরৎ, পুর্প্নান্থ ভোজনমৃ+ 
সঙ্ঘে। রক্তন্বরত্বঞ্ণ শিশ্রিয়ে বোদ্ধ ভিক্ষৃভিঃ |” 


অর্থাৎ চন্মীসন, কমগ্ডলুঃ মুণ্ডন, চীর, পুর্বাহ্ন ভোজন, 
সমৃহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই কয়েকটা ঝৌদ্ধদিগের যতি 
ধর্মের অঙ্গ। ইহারা মালা জপিবার সমর ইহাই মাত্র 
পালি ভাষায় কহিয়! থাকে । যথা 
“অনিতা ছুঃখম অনাতা 1” 

ইহীকে ত্রি লক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপা- 
জনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মুক্তির সমীপে ধর্মগ্রন্থ 
সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্‌ কাথলিকগণ পাদ্দরির 
নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্ধ্য সকল 
স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রপ পূর্ব কালে কৌন্বগণ 
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ধন্দ সঙ্গম মধ্যে স্বিরগণ সমীপে স্ব ্গব পাপ স্পীকার 
করিত। প্রিক্দর্শা এজন্য মাসে ছুই বার সভা করিতে 
স্তম্তের লিপিতে অন্ুক্তা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ 
বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিয়লিখিত পালি প্রতিষ্ঞ। 
পাঠ করে। যথ'_খুদক পাঠ। 


“নম তস ভাগবত অর্হত সম মম বৃদ্ধলঃ 
বৃদ্ধম শরণম্‌ গচ্ছামি | 
ধল্মম্‌ শরণয্‌ গচ্ছামি। 
সঙ্গম শরণম্‌ গচ্ছামি। 
ছ্যুতম্পি বুদ্ধম শরণম্‌ গচ্ছামি 
ছ্যুতম্পি বৃদ্ধম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি 
ছ্যুতম্পি ধন্য শরণম্‌ গচ্ছামি। 
ছুতম্পি সঙ্গম শরণম্‌ গচ্ছামি 
তীত্ম্পি বুদ্ধম শরণম্‌ গচ্ছামি। 
তীত্বম্পি ধল্মম্‌ শরণশম্‌ গচ্ছামি | 
তাতম্পি সঙ্গম শরণম্‌ গচ্ছামি | 
শরণ্যতম্‌।” 
“বোধিচিত্ত বিবরণ” ম্ামক বৌদ্ধগ্রস্থ প্রণেতা ধশ্বকীর্তি 
ঝুক্েন। বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে “সৌত্রান্তিকো 
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বৈভাষিকো, যোগাচীরো মাধ্যমিকশ্চেতি চতারঃ শিষ্যাঃ 1৯ 
সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারি- 
জন শিষ্যই তদীয় ধর্মের আচার্ধ্য। উক্ত সৌত্রাস্তিক 
প্রভৃতি শব্দগুলি ও স্থানে নামমাত্র বৌধক কি তাহার 
শান্সপনস্থান বোধক স্থির করা যায় না। 





* সৌত্রান্তিক। ইহীদিগের মতে জ্ঞানদ্বারা ষে ক্ষণিক 
বাহা পদার্থের অনুমান করা যায়, তাহাই পরম পুকুষার্থ। 
অর্থাৎ বাহ্যার্থ জান ব্যতীত পদার্থান্তর নাই। 

বৈভাষিক। ইহারা বলেন, যে ক্ষণিক-বাহার্থই 
পরম সুধ কিন্ত তাহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ, জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ নহে । 

যোগাচার। ইহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, ক্ষণিক সুখই 
ইহ্াদিগের ষতে পরম পুকুষার্থ। ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই 
ইস্থারা বিশ্বপ্টির মূল বলেন । ক্ষণিক বিজ্ঞান দুই প্রকার ; 
যথা--প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, ও আলয়-ধিজ্জান। জাগ্রৎ ও স্বপ্রা- 
বস্থাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলা যার়। 
এই জ্ঞান কেধল আতআাকেই আশ্রয় করিয়! থাকে । 

মাধ্যমিক | ইহারা শৃন্যবাদীী অর্থাৎ ইহাদিগের মতে 
কষ্টির পূর্বে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শুন্য 
হইতে প্রত্যক্ষ পরিধৃশ্তঠমান এই বিশ্সংসারের উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং শুন্যেতেই বিলয় হইবে। ঘষে সমস্ত বস্তা 
স্বপাবস্থাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদাবন্থাতে তাহার কিছুই 
দেখা যায় না, এবং জাগ্রদবস্থাতে যে সকল বন্ধ দেখা যায়, 
্প্লাবস্থাতে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয়না। আর নুযুপ্তি 
অবস্থাতে কিছুমাত্র দেখা যায় না অতএব কোন বস্তই 
যে সত্য নহে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। 
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কুশীনগরের সন্রিকটস্থ কানন মধ্যে শীক্যসিখহ মৃত্যু- 
শয্যায় শয়ন করিয়া! রহিয়াছেন, তাহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত 
এবং তাহাতে মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। 
চতুর্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাহীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, 
সকলেরই মুর্তি প্রশান্ত ও গভীর-ৃশ্ঠটী দেখিলে বোধ 
হয় যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া- 
ছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দিক গভীরভাবে 
পরিিপৃর্ণ, এমত জময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন, “ভিক্ষুগণ ! যদি 
তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ঘ এবং মার্শ সম্বন্ধে কোন জন্দেহ 
থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্ন করিয়া লও ।” ভগবান্‌ 
বারত্রয়্ এই কথা বলিলেন, কিন্ত কেহই তাহার প্রত্যন্ত 
করিল না; ভিক্ষুৃন্দ নিস্তন্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। 
বুদ্ধদেব পুনর্বার বলিলেন, “হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমা- 
দিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে, পৃথিবীর সকল 
বন্ত ক্ষণভগ্ুর এজন্ত তোমরা নির্বাণ কামনায় জীবনক্ষেপ 
কর।” ভগবানের মৃত্যুর পর অহ্তগণ কহিলেন, বুদ্ধদেব 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর 
একদা! নাগসেন মগলাধিপতি মহারাজ মিনিন্দকে কহিলেন, 
“বহুগুণসম্পন্ন ভগবান্‌ জীবিত আছেন।” তাহাতে তিনি 
প্রত্যুত্তর করিলেন, “তবে তিনি কোথায় ?” আচাধ্য নাগ- 
সেন কহিলেন, "ভগবান্‌ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার 
এমান্প জন্মগ্রহণ করিয়া ভবযস্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে 
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না। তিনি এখানে সেখানে বা অন্ত কোন স্থানেই 
বর্তমীন নাই। অগ্নি নির্বাণ হইলে তাহা কি এখানে 
বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? সেইরূপ 
আমাদিগের ভগবান্‌ নির্াণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি 
চিরকালের জন্য অস্তগত হইয়াছেন, আর উদ্দিত হইবেন 
না। তিনি আর কোন শ্ছলেই বর্তমান নাই। কিন্ত তিনি 
তাহার ধর্ম্চক্রে বর্তমীন আছেন এবং তাহার সেই প্রদ- 
শিতি ধর্মমধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন ।” অমারা এক্ষণে 
বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিব। 

ভগবান্‌ শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী, তথা 
হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্বোপদেশ দিয়াছিলেন, 
এজন্য উহার অপর নাম ধর্মপত্তন । 

ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, 
হায় কি কষ্ট! এই জীবলোকে কেবল কষ্টময়। জন্মাই- 
তেছে__বাচিতেছে-মরিতেছে-_চ্যুত হইতেছে ইত্যাদি 
লোক সকল এই মহাছুঃখ স্কন্দের মধ্য হইতে নিঃসৃত 
হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ 
নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর চিন্তার পর শাক্য 
সিংহ ভাবিলেন “কি হেতু জরামরণ হয় ? 

“জরামরণৎ কিং মুলক ?” 
এই প্রশ্বোদয়ের পর ক্ষণেই উদয় হইল-- 
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“জাতিপ্রত্যয়ংৎ হি জরামরণং 1” 
জাতি সপ্ডাই জরামরণের কারণ । 
“কিৎ মূলকৎ জাতি? %” 
জাতির মুল কি? 
“জাতির্ভবতি ভব প্রতায়া।” 

তব অর্থাৎ উৎ্পন্তিই জাতির সূল। এইপ উতৎপন্তির 
বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পুথিবী ধাঙ্াদি ) উপাদানের 
গল তষা--তক্ার মুল বেদনা-বেদনার মূল স্পর্শ_ম্পর্শের 
বীজ ষড়াস্তন--ষড়ায়তনের বীজ নামবপ--নামক্পেৰ 
বীজ বিজ্ঞান--বিজ্ঞানোৎ্পত্তির বীজ সংঙ্গার--স্হঙ্গারের 
বীজ অবিদ্যা। ছুঃখস্কন্দের এই হেতৃভাব অবগত হইয! 
বোৌধিসন্ত্, শ্রী হেতুভাবের উচ্ছেদে চিন্তায় নিমগ্র হইলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল যে অবিদ্যাকে নিরোধ 
করিতে পারিলে সংস্কার নিক্ুদ্ধ হয়, সংস্কার নিকরুদ্ধ হইলে 
বিক্কানোৎপত্তি নিকুদ্ধ হয়; এইরূপ ক্রমে সমস্য ছুঃখস্কন্দ 
নিকদ্ধ হইতে পারে। অতএব ছুঃখনিরোধের নাম 
নির্বাণ । নির্বাণ হইলে শ্খছৃঃখাদি থাকে না, আত্বীও 
থাকে না, একেবারে অভাব হইয়া যায়। শীক্যসিংহ 
এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি, 

“জরা মরণ বিঘাতি ভিষঘ্র” 

বলিয়। খ্যাত ছইলেন। 
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বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই । 
বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য । বিজ্ঞান 
ব্যতীত পদার্থান্তর এ জগতে নাই । এই বিজ্ঞান নিরোধের 
নামই মুক্তি । ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মীইবাঁর মি বৌদ্ধেরা 
ধ্যান করিয়া থাকেন। 

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাহার 
মৃত্যুর পর (৫৪৩ খ্বঃ জন্মগ্রহণের পূর্বে ) তদীয় কাশ্যপ 
নামক ত্রাঙ্গণ শিষ্য অভিধর্খ্, উহার ভ্রাতুষ্পুজ্র আনন্দ- 
শৃত্র, এবং উপালী নামক শুদ্র বিনয়নামক বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ 
রচনা করেন। এই প্রত্বরুয়ে” শাক্যসিংহের সমুদীয় 
বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল 
ধর্বগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার মধ্যে সজীব 
রহিয়াছেন ; এই গ্রন্থত্তিতযের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের 
মুখনিঃগত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্কুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। 

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ কহেন “এ সকল বুদ্ধবচন, এজন্য 
ইহার সকল অংশই অপরিবর্তনীয় কেন না বুদ্ধদেব ইহার 
মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই” এই 
“রত্বত্রয়” অত্র, নিষম, অভিধন্্, ত্রিবিধ গ্রস্থকে ত্রিপিটক 
কহে, 'পালিভাষায় উহার নাম “তিপিটকমৃ।” তিনি 
ভিক্ষুবৃন্কে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন “আমার বাক্য 
সকল সংস্কৃতি অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ 
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অপরাধী হইবে । আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ 
দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রস্থাদিতে ব্যবহার করিবে” 
ততরাৎ ইহা! নিঃদংশয় স্থির হইতেছে ত্রিপিটক পালি- 
ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন 
“বুদ্ধবান্য কল সকণিকন্তি অর্থাৎ প্রান্ত ভাষাষ বচিত ।” 
মহাবংশের লিখনানুসারে হুভূতিনামক সিংহল দেশীয় 
বৌদ্ধাচা্ধ্য অনুমান করেন ত্রিপিটক শ্রুতির ন্যায় পূর্বে সক্ক- 
লর কণ্স্থ ছিল, তত্পরে অনুমান ব্ৃষ্ট জন্মের ১০০ একশত 
ব্সরের পুর্ষ্বে ভট্টগমনীর রাঁজ্যকালে গ্রস্থবদ্ধ হইয়া 
লিখিত ও প্রচারিত হইয়ীছিল। ৩০৭ খৃঃ পুর্বে মহারাজ 
মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থ সিংহল দ্বীপে প্রচার 
করেন এব তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহ- 
লীয় অন্থুবাদ করিয়াছিলেন, এই স্ঞিহলীয় ভাষায় অনুবাদ 
স্প্রাপ্য নহে । আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত হষ্টান্সে ইহার 
পুনরায় পালিভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সিংহল 
ও ব্রঙ্মদেশে প্রচলিত আছে । বিন্যুপিটকে শাক্যসিংহের 
জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্বসৎ কর্মম-পদ্ধতি 
লিখিত আছে । হৃত্রপিটকে বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ 
আখ্যান পরিপুর্ণ এবং অভিধন্মপিটকে বিজ্ঞানাদ্দি ঘটিত 
বৌদ্ধধর্মের নিগুঢ় তত্ব নিরূপিত হইয়াছে । 

নির্বাণ কামনাই বৌদ্ধজীবনের মুখ্য উদ্দেন্ত। এই 
নির্বধণ প্রাপ্তির জন্তই তাহারা শীরীরিক নানাবিধ কষ্ট 
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স্শকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ পুনঃ জন্ম 
গ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত বৌদ্ধগণকে 
একমাত্র নির্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন । 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই কষ্টদায়ক। সংকার্ধ্য দ্বারা পুনর্জন্ম 
না হইয়া নির্বাণ লাভ হয়, তাহাই বৌদ্ধগণের পরম শুখ। 
বৌদ্ধশাস্ে লিখিত আছে-- 

যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেই যত জীবন্‌ 
দুঃখ অপেক্ষাও ক্রেশদাঁয়ক, কিন্ত একমাত্র নির্ধাণই পরম- 
সুখ । নির্কাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্থতগণকে এই সকল গুণ- 
বিশিষ্ট হইতে হইবেক। যখা-_দানশীল, ক্ষাস্তি, বীর্য, ধ্যান, 
প্রজ্ঞান, উপায়, বন, গ্রণিধি, জান, ইহাকে পারমিতা কছে। 
বৌদ্ধের নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্মগ্রঙ্থে ঈশ্বরের নামমাত্র 
উল্লেখ নহি। বৌদ্ধঞ্জমধ্যে আদিবুদ্ধ শকের উল্লেখ 
আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন 
কিন্তু সেটা ভ্রম, উহার অর্থ পুর্ধ্ঘ পুর্ব কের দীপস্কীরাদি- 
বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে 
হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। পরমযোগী ঈশা 
যে দক্ল অভিনব তত্ব আবিক্কার করিয়াছেন, তাঁহার 
অধিকাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে শত শত বতসর পুরে 
বিনির্গত হইয়াছে । বৌদ্বধর্খ্ের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে 
বিবধর্ণ হুইয়া পৃথিবীর অনেক স্ুসভ্য জাতির হৃদয় 
উজ্জ্বল করিয়াছিল। এক সময়-- 
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“ও মনি পদ্মেহু |” 
এই মন্তে পৃথিবী কম্পাপ্বিত হইয়া উঠিরাছিল। যে 
ষবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্ধশিক্ষিত বলিয়। 
দ্বণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীক্গণ 'আমা- 
দিগের নিকট বৌদ্ধধন্থে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্মের উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন । 


ইতি ৮ম অধ্যায়। 


জৈনদর্শন। 


নবম অধ্যায়। 


যৌদ্ধধর্ধের অবসানে মহাবীর কর্তুক জৈনধর্ম্ম প্রচা- 
রিত হয়, ইনি চতুর্ষিংশতি বা অন্তিম জিন। ইনি ভারত- 
বর্ষের রাবণনগরের অধীশ্বর কাশ্তপ বংশোন্ভৰ সিদ্ধার্থ 
নপতির সহধর্থিধী ত্রিশলার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন । 
পুত্র প্রসবে রাজ্জী ত্রিশলার আনন্দের দীমা ছিল না । তখন 
স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে 


৯. 
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স্থাবর জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল । নৃপতি পুল্রের নাম 
বদ্ধমান রাখিলেন এবং মহাবীর অধ্য। প্রদ্দান করিলেন । 

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্তা 
যশোদার পাপিগ্রহণ করেন। এই উদ্ধাহের অল্পকাল 
পরেই তাহার প্রিয়দর্শনা নায়ী একটী কন্তা জম্মিল। এই 
কন্ঠাকে কুমার জ্রামলি পাপিগ্রহণ করেন। ইতি মধ্যে 
মহাবীরের পিতা মাতার মৃত্যু হইল ; ইহাতে তিনি সংসার 
অনিত্য, ক্ষণতঙ্গুর শ্থির করিয়া তীহার জ্যোষ্ট ভ্রাতা নন্দি- 
ধদ্ধনকে রাজ্যতার প্রদান করতঃ ঘতিধর্শ্ব গ্রহণ করিলেন। 
এবং ক্রমাগত দুই বৎসর ইন্দিম্ব সংযম" দ্বারা জিনত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন। 

তাহার বহুদর্শনে ক্রমে জ্বানের উন্নতি হইতে লাগিল, 
এবং ৬ বৎসর কাল যোগাভ্যাপে নিযুক্ত রহিলেন। সিদ্ধীর্থ- 
নামক ষক্ষ গৌপনে তাহার সহায় হইয়। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি 
করিতে লাগিলেন। বাজগুহের নলন্দ নামক গ্রামে মহা- 
বীরের গোশল নামক নীচ কুলোগ্ভব এক শিষ্য হইল। 
এ ব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত 
বিবাদ ঘটিত। একদা পার্থনাথের নিজের মতাবলন্বী বর্ধন 
শরির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধান সম্বন্ধে বিবাদ 
খবটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলন্বী দ্বিণন্বর, তিনি 
পার্শনাথের মতাবল্গী শ্বেতাম্বর জনগণকে তাড়না করাতে, 
তাহারা কহিলস্ 
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«নিগ্র স্থাঃ পার্খ্ব শিষ্যাঃ বয়হ।” 
তাহাতে গোশল প্রত্যুন্তর করিল-_ 


“কথন্ত ঘুয়ৎ নিগ্র্থা বস্ত্রাদি গ্রন্থ ধারিণঃ। 
কেবলংজীবিকা হেতোরিয়ৎ পাষগকল্পন! । 
বস্ত্রাদিসঙ্গরহিতো। নিরপেক্ষ বপুষাপি | 

ধর্মাচার্ধেযা হি যাদৃঙ্মে নিগ্রস্থ। স্তাদুশাও 


খল” 

আমনা ভগবান্‌ পার্খশাথের শিব্য, আমরা নিগ্রন্থ অর্থাৎ 
কোন বন্ধন আমাদের নাই। তছুত্তরে গোশল কহিল 
“তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিল- 
ক্ষুণ বন্্গ্রন্থি দেখিতেছি । হায়! হায়! কোন পাষণ্ড 
ব্যক্তি এই কল্পনা কেবল জীবিকা নির্ধহের জন্যই করি- 
বাছে জন্দেহ নাই । আমাদের ধর্ম্াচাধ্য যেমন বাহ 
শরীরে বস্তাদিসঙ্গ রহিত তেমনি অস্তরেও সঙ্গ রহিত। 
আমাদের অন্তবহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না। 

পরে মহাবীর দশিষ্য মগধে ও অযোধ্যাঘ্ পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। বজ্র ভূমি, স্ুদ্ধি ভূমি এবং লাট 
বালাড় দেশীয় গোন্দগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত উতৎ্পীড়ন 
করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুক্ষচিত্ত হয়েন 
নাই । এ সময় তাহার শিষ্য তেজঃলেশ্য যোগ শিক্ষা 
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করিয়া স্বয়ং "জিনত্ব” প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনীয় 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি কৌশাম্বী নগরে 
গমন করিলে নুপতি শতানীক তাহার বিশেষ আদর 
করিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসে ধজুপালিক নদী তীরস্থ 
শালবক্ষমূলে জপ করিতে করিতে তাহার যে জ্ঞানলাভ 
হইল, সেই জ্ঞানই জৈনধন্ম্েরে চরম সীমা । এক্ষণে 
মহাবীক্চ জিনপদ বাচ্য হইলেন। ইন্দাদি দেবগণ উহার 
স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষ্য তাহার উপদেশে 
মু্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের 
মোক্ষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ বন্ৃতা করত মগধের অনেক 
রাঙ্গণকে শিষ্য করিলেন। মহাবীরের জ্ঞানের ইয্নত্তা 
রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সখ, 
ছুঃখ, স্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে-_ 
“সর্ব সন্তাপাভাবাৎ৮। 

সর্ঘ সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বগাঁ আনন্দ 
উপভোগ করিতে লাগিলেন । 

মহাবীরের চতুর্দশ জন শিষ্য সর্ব প্রধান। তাহারা 
যদিও জিন নহেন, তথাপি জিনতুল্য যহাপণ্ডিত। 

মহাবীর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যা- 
গমন করিলেন । সে সময় তাহার সঙ্গে চতুর্দশ সহস্র সাধু, 
৩৬০০০ সহ সাধ, চতুর্দশ পূর্বশাস্সে পণ্ডিত, ৩০০ শত 
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শ্রমণ) ১৩০০ শত অবধি জ্ঞানী, ৭০০ শত কেবলী, ৫০০ 
শত মনোবিৎ) ৪০০ শত বাদী, একলক্ষ উন্ষদ্ি সহত্র 
শ্রাবক, এবং এই সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবৎ গৌতম 
ও ত্বধর্্ী নামক ছুই জন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর 
এই সকল প্রগ্গাড় চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া 
৭২ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শনাথের 
২৫০শত বষর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়।, 

মহাবীর চহুর্ষিংশতি জিন। তাহার পুর্বে খষভ, 
অজিত, সস্তব, অভিনন্দন, হবমতি, পদ্দপ্রভা, স্পর্শ, চজ্- 
প্রভা, পুষ্পদস্ত, শীতলা, শ্রেয়, বাসুখুজ্য, বিমলা, অন্ত, 
ধর, শাস্তি, কুন্ত, আরাযালি, সুব্রত, নাম, নেমি ও পার 
নামক তীর্ঘক্কর বর্তমান ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পার্শ্ব 
নাথের মত ভারতবর্ষের জন্দস্থানে প্রচলিত। 

প্রথম বৌদ্ধ সন্প্রধায় হইতে পৃথক্‌ হইবার কারপ এই 
যে বৌদ্ধের। আয্মার স্থাক্িতব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্থ বস্তর 
পৃথক্‌ বস্ততব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচাধ্যদিগের 
উহ রুচিকর না হওয়াতেই তাহারা ভিন্ন হইলেন। 
ভিন্ন হইয়া 'মাপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা 
যুক্ত উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । 

জৈন ছুই প্রকার। ,শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন । 
এই উভয়ের ধম প্রতেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত হরি এইরূপ 


বলিয়াছেন । যথা 
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এই মতের উপাস্য দেবতা জিন। বল, লেগ, উপ- 
ভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিদ্ব উপস্থিত হওয়া এবং 
নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্না, হিংসা, রতি, আরতি, 
রাগ, দ্বেষ। কাম, শোক, ঘিথা। প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য 
সংক্রান্ত দোষ ধাহার নাই তিনিই তপ্ীজ্ঞানের উপদেষ্টা এবং 
জ্ঞান, দর্শন, অন্রিত্র ও মোক্ষে অবস্থিতি। প্রত্যক্ষ ও 
অনুমান এই প্রমাণদ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্ক রীতির নাম 
্তাদ্বাদ। ইহাদিগের মতে জগতের মূল তত্র এক মতে ৯টা, 
এক মতে ৭্টা। তন্মধ্যে নিত্যানিত্য সম্মিশ্র। এ সকল 
তত্ডের নাম জীব (১) অজীব€) পুণ্য[৩] পাপ[9] আশ্রব[৫] 
সম্বর[৬] বন্ধ ৭) নিজ রণ[৮] মুক্তি ৯]। চেতন বস্তা জী ব_- 
অচেতন পদার্থ অজীব__সংকর্্ম সমুহ পুণ্য_তদ্ধিপরীত 
পাপ-কর্খের বন্ধন জনকতা আশ্রব_কন্মৃত্যাগ নিজর-_ 
অষ্ট কর্মক্ষয় মুক্ত। সপ্ত তক্তবাদীর মতে মোক্ষ পদর্থ 
নিজারণের অন্তর্ভত-পুণ্য সংশ্রবের পাপ আশ্রবের 
অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ-রহিত, 
কেশ-সংস্কার করে না ও ভিক্ষান্মভোজী। দ্রিগম্বরেরা 
পিচ্ছিক1 ও পয়ঃপাত্রধারী এবৎ নিরাবরণ । শ্বেতাম্বরের! 
উহা? করে না। শ্রেতান্বরের। জ্্রীস্তোগে একান্ত বিরত, 
দিগম্মরের! রত। 

নৈর্ার়িকেরা যেমন কার্ধ্য-লিক্ক--ঈশ্বরানূমান করিয়। 
থাকেন। অর্থাৎ 
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“ক্ষিত্যাদিকৎ সকর্তৃকৎ কার্স্যত্বাৎ |” 
ঘিত্যাদি পদার্থের কোন না কোন কর্তী আছে, যেহেতু 
ক্ষিত্যাদি বস্ত জন্ত। যেবস্ত অন্ত হয়, সেই বন্তর কর্তী 
অবশ্য থাকিবে । এইরূপ ঈশ্বরান্ধমান জৈনেরা করে না। 
তাহাদের মতে জগৎ জন্যই নহে। তাহারা এই মাত্র 
বলে যে, কোন সক্ধজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর । 
যথা 


“সর্বজ্ঞো জিত রাগাদি দোষ স্ত্রেলোক্য 
পুজিতঃ | 

যথাস্থিতার্থ বাদীচ দেবোহহ্‌ন্‌ পরমেশ্বরঃ 1” 
ইতি অহৎ চন্দ্র সুরী। 


উহাদের ঈশ্বরান্থুমান প্রণালী এই যে, কোন এক 
আত্মা সর্ পদার্থে সাক্ষাৎকারী আছে; কারণ যখন দেখা 
যায় যে আত্মার জ্লনপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, 
কোঁন আত্বার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অন্ন, কোন আত্মার 
অধিক। এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক 
একেবারে নাই হইতেও পারে । যাহার কোন প্রতিবন্ধক 
একেবারে নাই, সেই আস্্াই সর্ধাজ্ঞ ও ঈশ্বর | 

জৈন মতে জীব ছুই প্রকার, সংসারী ও মুক্ত ।, সংসারী 
জীব ছুই প্রকার, সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষণ ক্রিয়াকলা- 


[ ১৪০ ] 


পাদ্দি অভ্যারত জীব সমনস্ক আর তদ্রহিত জীব অমনস্ক । 
এই অমনস্ক জীব ছুই প্রকারে বিভক্ত, ত্রস ও স্াবর। 
শঙ্খ গগুলোক প্রত্থৃতি দ্বি ইন্দ্রিয় ত্রি ইন্জিয় ভেদে ত্রস 
চারি প্রকার। পৃথিবী জল বৃক্ষাদি ভেদে বহুবিধ স্থাবর 
তন্রজ্ঞান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপাঁবগতি । তত্বজ্জানের 
উপায় গুরূপদেশ ও শাম্ব চর্চা জিনোক্ত কাধ্যকলাপের 
অনুষ্ঠান । মুক্কি_-ক্রানাবরণ ও কর্মববন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার 
উপরি প্রদেশে সুখ স্বন্রপে অবস্থান । কাহারও মতে সতত 
উদ্ধী গমন । যথা-- 
“গত্বাগত্য বিবর্তন্তে চন্দ্র সূর্ধযাদয়ো! গ্রহাঃ | 
অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে ত্বালোকাকাশ মাগতঃ |” 

ইহাদের তর্কের নাম সপ্ততঙ্গি অর্থাৎ সপ্ত প্রকার 
অবয়ব-যুক্ত । 

কল্প শৃত্রের সমীচারি অধ্যায়ে যতিগণের বর্তব্যান্ুষ্ঠা- 
নের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে, সাধাণতঃ তাহাদের পূজা 
পদ্ধতির মন্ত্র এই । যথা-_- 


“ও যু শ্রী_খষতেয় স্বন্তি__ও ম্‌ 
ম্হীৎহম-__ও'ম্‌ হী শ্রীসুধর্্াচার্যয 
আদি গুরুভ্যোনমঃ ও যু হীং ভ্রীমৃ 
সমজিন চৈত্যলেভ্যঃ শ্রীজিনেক্দ্রেভ্যোনমঃ।” 


[ ১৪১ ] 
ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা 

“নমো অরীহত্তানৎ নমো সিদ্ধানথ 

নমে। আয়রীয়াণৎ নমো উজহায়াণৎ 

নমো লোই সর্বসাহুণৎ |” 

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যত্তিগণ 
অবগত নহে, তাহার! ধর্মের শ্ুল মর্ম এইমাত্র জানে যে-_ 
“ধশ্রো জগতঃ সারঃ। সক্তস্থখানাৎ প্রধান 
হেতৃত্বাৎ। 
তস্যোৎপত্বির্মনুজাঃ সারৎ তেনৈব মানুষ্যে 1” 
অর্থাৎ, ধন্মই জগতের সার যেহেতু ধর্ম গুখ মাত্রেরই 
প্রধান কাঁরণ। এবন্ৃত ধশ্পের উতৎ্পত্তিকারণ মনুষ্য, সেই 
কারণে মনুষ্যকে জীব মধ্যে সার বলা যায়। ইহা! ভিন্ন 
র্গীপবর্প্রদঃ” অর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধন্মের ফল, ও 
'সাধূনাৎ আচার সাধু সম্মত আচার অর্থাৎ সাধুরা যাহা 
আচরণ করেন তাহাই ধর্বকে জানিবার পথ । এবং ধন্ষের 
লক্ষণ এই যে_- 
“পুরুষ প্রধানত্বাৎ ধর্ঘ্মস্য |” 

অর্থাৎ যন্ধারা! মনুষ্যেরা ওঁৎকর্য লাভ করিতে পারে । 
যতিগণের কভব্য কর্ম (অষ্টম তপন্তা ) যথা 


“চৈত্যে পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনহৎ 


| ১৪২ ] 


সান্বংসরিক প্রতিক্রমণত মিথঃ 
সাধর্নিকং শমনৎ অষ্টম তপশ্চ 1” 
অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির ) স্থানে পরিপাঠ (১) সাধু- 
দিগের বন্দনা কর] [২] বঙ্সরের মধ্যে অন্ততঃ এক বার 
তীর্থ পরিভ্রমণ [৩] পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান [9] 
ইন্দিয় দমন [৫] এই পাঁচটা অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে। 
বৌদ্ধদিগের স্তায় জৈনদিগেরও অহিৎসা পরম ধশ্ব। 
অশোকের ন্যায় তাহাদিগেরও এইরূপ রাজ ঘোষণ! 
আছে-- 
“অমারী_পোষনাদ |” 
অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্য মুখে পাতিত করিওনা। জৈন- 
ধন্দ্ের এই মাত্র সার নীতি । যথা-- | 
“তাজ হিহসাৎ কুরু দয় ভজ ধশ্মৎ সনাতনযৃ । 
স্বদেহেনাপি সত্বানাৎ বিধেহ্যাপরুতিং তথা । 
তদ্বৈরিণ্যপি মাবৈরৎ কুর্ষ্যাঃ ্বস্য হিতায়চ। 
উবাচ চ জিনো দেবো গুরুমুক্ত পরিগ্রহ্। 
দয়া প্রধানো ধর্খাশ্চ ভ্রয়মেতৎ সদাস্তমে ॥” 
শক্রঞ্জয় মাহাত্মম্‌। 


[ ১৪৩ ] 
উদয়নাচাধ্য বলেন--- 


“যস্ত্রসাধারণো মুখ মণ্ডলী করণাদিঃ 
কেশেলুঞ্চনাদির্নাসৌ সর্বেরনুষ্ঠীয়তে 1” 

অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিক গ্রহণ, কেশোবুঞ্ণন প্রভৃতি 
কয়েকটা জৈনদিগের অসাধারণ ধর; তাহা অন্য কোন 
জাতির নাই। 

অমরসিংহ এবৎ হেমচন্দর এই দুই জন্‌ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত 
কোষকার জৈন ধশ্বাবলম্বী। অমরসিংহ বিক্রমা- 
দিত্যের সভাসদ্‌ ছিলেন । বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির 
অমরসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয । হেমচন্দ্র শ্বেতান্বর 
জৈন। তিনি জৈন গ্রন্থের মতান্তসারে মহাবীরের নির্বা- 
ণের ১৬৩৯ বৎসর পরে বর্তমান ছিলেন । 

মহাবীরের পরে হুধন্ম, সতীশ্বর, বজ্রসেন, চক্র, মনাতুঙ্গ, 
জয়দেব, শ্রীমন্, বিজয় সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলী জৈনধর্খের 
উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিণের নানা 
মতভেদ উপস্থিত হওষ়ীতে অভীক্ট সিদ্ধ হয় নাই । মহা 
মহোপাধ্যায় উদয়নাচার্ধ্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্ক 
তরঙ্গে জৈনদিগেকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । সেই অবধিই 
জৈন্ধর্্ হীনপ্রভাবিশিষ্ট 'হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, 
গির্ণার, শত্রপ্য় এবং পুষ্বনাথ পর্বত প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান। 
এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগথী ভাষার গ্রশ্থে মাহাত্য 


[ ১৪৪ ] 


বর্ণিত আছে, তাহ! ঘতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন । 
ইহার মধ্যে শত্রগুয় মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থে জৈনাচাধ্য 
ধনেশ্বর হুরি হুরাষ্ী দেশের শত্রঞ্রয় নামক গিরির স্তোত্র 
মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। ইহা! চতুর্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ স্ুরাষ্রাধিপতি 
শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর স্বরি ৪৭৭ শকে রচন। 
করেন। তিনি বলভীরাজ শিলাদিত্যের পার্ধদ এবং 
তাহার ধন্মোপদেষ্টী ছিলেন ।. 


ইতি নবম অধ্যায় । 


ত্রিবেদ কি চতুর্ধবেদ ? 


. তু 


দশম অধ্যায় । 


ভারতীয় আধ্য জাতির সব্ব প্রধান ধশ্বশাস্্র বেদ। 
এই বেদ ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত )-_মন্ত্ প্রধান ও ব্রাহ্মণ 
প্রধান। বেদ কত কাল পর্যযস্ত আধ্্যদিপের হৃদম়-সিংহাসনে 
প্রভৃত্ব করিয়াছিল, তাহার প্রমাণাভাব। তবে ইহা! নির্দেশ 
করা যাইতে পারে ষে, সষ্টির পর হইতে সরল জীবনে যত 


[ ১৪৫ ] 


লৌক অবনত মস্তকে ঈশ্বরের সত্ব শ্ীকার করিয়াছিলেন, 
তত কাল অক্ষুভাবে আধ্যাবর্তে বেদ বিপ্রাবিত ছিল। 
যখন বেদের প্রতি সন্দিহান হইয়া কতিপয় মহর্ধি দর্শন- 
শাস্ের শৃত্রপাত করেন, তখন হইতে ভারতে পুরাণের 
সষ্টি হয়। পুরাণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহধিগণ যখন 
দেখিলেন, ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের ক্ষমতা ত্রাস হইতেছে, 
ব্রাহ্ষণগণ আর ভ্রিবেদ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন এবং তদনু- 
যায়ী ঈশ্বরোৌপাসনা করিতেও অক্ষম, তখন সমুদায় বেদ 
মন্থন করিয়া বেদের ক্রমানুসারে উহা খণ্েদ, সামবেদ, 
এবং যজুর্ষেদ নামে প্রচার আরভ্ত করিলেন। কাল ক্রমে 
যখন ত্রাহ্গণগণ এরূপ বীর্ধ্যহীন হইলেন যে, বেদরূপ মহা- 
শৈল বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্বক মহারত্ব স্বরূপ 
ধন্মানুপ্রাণীত জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছেন না, তখন 
বেদের অর্থ সকল সংগ্রহ করতঃ প্রাচীন ইতিহাস সংযো- 
জন পূর্বক স্ুকোমল সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে পুরাণসংহিতা! 
রচনা করিয়াছিলেন । যে পুরাণ গৌরবে মুগ্ধ হইয়া মন্ত্র 
মুগ্ধের ম্যায় অহোরাত্র পুরাণ আলোচনা! করত এক জন 
জন্ীন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, “ভারতীয় দ্িগের বর্ম কাণ্ড 
ও পুরাণরূপ মহারত্বের আকর হইতে গভীরতম তত্ব 
সকল উদ্ধৃত হইতে পারে ।” যাহা হউক এক্ষণে প্রস্তাব্য 
বিষয়ের আলোচন করা মাউক। 

স্রম্মদেশীয় পঙডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই চারি বেদ 


৯৩ 


[ ১৪৬ ] 


পধকার করিয়া থাকেন । তাহারা বলেন ব্রহ্ম এক জমধ্েই 
সাম ক ষজ্জু ও অথর্ব বেদকে নিশ্বাসের ম্যায় অবলীলা- 
ক্রমে প্রচার করেন, তজ্জন্তই বেদকে অপৌকুষেয় বলিয়া 
থাকে । ফলতঃ সাম, ক, যজু, এই তিনটাই আদি, অথর্ক- 
বেদ উক্ত বেদত্রয়ের সারসংগ্রহস্থরপ, উহা অথব্বনীমক 
জনৈক মি কতৃক প্রচারিত। আমরা বৈদিক কালের ও 
উপনিষদ কালের প্রামাণ্য হৃত্রাদি উদ্ধত করিয়া বেদ তিন 
কি চারি, তাহা সহ্ুদয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত 
করিলাম । 
বৈদিক কালের প্রমাণ । 

১ম । থখেদে যথ।--অহো বৃর্লিয় মন্ত্রৎ 
মে গোপয়া ঘঃ মাফ স্ত্য়ী বেদ] বিছুঃ চে 
ঘজুংষি সামানণি |” 

২য়। “পুমান্‌ রেতং লিঞ্চতি যোফিতায়াথ 
সহুবী প্রজাঃ পুক্তষা সম্প্রসৃতাঃ তম্মাদৃচঃ 
সাম যজুঙষি |” 

৬য় । শতপথ্থ ব্রক্সণে যথা 

“প্রজাপতি ক ইদমগ্র আসীৎ সোহশ্রামাৎ 
স তপোহতপ্যত তন্মাচ্ছণন্তাৎ তে পানাৎ 
ত্রপ্নো লোকা অস্থজ্যন্ত পুথিব্যস্তরীক্ষং দ্বযো৷ স 


[ ১৪৭ ] 

ইমান্‌ ত্রীন্‌ লে:কান্‌ অভিততাপ তেভান্তপ্তেভা- 
ন্্রীনি জ্যোতিংযাল্জায়ন্ত অগ্নিষোহয়ংৎ পবতে 

$ স ইমানি ত্রীনি জ্যোতিৎষাভিততাপ 
তিভ্াত্তপ্তেভাম্ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত অগ্নে খন্ধেদো। 
বায়ো যজুর্ব্বেদঃ সূর্ধযযাৎ সামবেদঃ স ইমাহ- 
্ত্রীন বেদান্‌ অভিতপাপ তেভাস্তপ্তেভাস্ত্রীনি 
শুক্রাণাজায়স্ত ভূরিভ্যুপ্ধেদাছ্ুব ইতি ষজুর্ট্রেদাৎ 
স্ব রিতি সামবেদাত।” 


অর্থাৎ প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন, তিনি শ্রম পৃন্নক তপ 
করিলেন; জীহার শ্রম এবং তপ হইতে ভূলোক,ভুবলোক, 
ও লাক বন্ধ সষ্ট সুস্থ ॥ এর্তিন্দি উর নিন জেদককে আিভপ্ট 
করিলেন, ত্র অভিতপ্ত লোকত্রয় হইতে অগ্থি বাষু এবং 
শৃর্ধ্য এই জ্যোতিত্রয় উৎপন্ন হইল | পরে এ জ্যোতি- 
ত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে অগ্ধি হইতে খধেদ, বাফু হইতে 
য্ুর্ধেদ এবং নুর্ধ্য হইতে সামবেদ উহ্পন্ন হইল। পুনশ্চ 
এ বেদত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে তিন শুক্রে উৎপন্ন 
হইল--গেদ হইতে ভু, ষজুর্েদ হইতে ভূব, সামবেদ 
হইতে কঃ 

বৈদিক কালের অব্যবহিত পরেই ভগবান মন্থু শ্মৃতি- 
শাস্ম প্রচার করিলেন, তাহাতেও ত্রিবেদ । 


[ ১৪৮ ] 


১য। “অগ্নি বায়ু রবিভ্যন্ত ত্রয়ৎ ব্রহ্মা মনাতনৎ। 

ছুদোহ যজ্রসিদ্ধার্থম্গ্যজুঃ সাম লক্ষণ 1” 
অর্থাৎ অগ্নি হইতে সনাতন থণ্থেদ, বাসু হইতে যজু- 
বেদ, হৃর্ধ্য হইতে সামবেদ উদ্ধত করিলেন । 


২য়। “বেদত্রয়ামিরভুহভুভূ বিঃ স্ব রিতীতিচ।” 
৩য়। “ত্রিভ্য এবতু বেদেভাঃ পাদৎ পাদ 


রি 
অপিচ “ঞ্চপ্বোদো দেব দৈবত্যো যভুর্ষ্েদস্ত 


মানুষঃ। 

সামবেদঃ স্মৃতঃ 1” “এতদিদন্তেো বিজ্রাৎস ত্্রয়ী- 

নিক্ষর্ষমন্থহং 1৮ 

মনুসংহিতা, ২যু, ৪র্থ অধ্যাফ। 

মন্ধু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিন জ্যোতি হইতে সাম, 

ঝক্‌ ও যজু, এই তিন বেদের উৎপত্তি বলেন এবং অন্তান্ত 

অধ্যায়ে যথায় বেদের উল্লেখ করিয়াছেন তখাঁতেই 

সুস্পষ্টরূপে (ত্রবেদ স্বীকার করিয়াছেন, কোথাও অর্থুব্ধ- 

বেদের নামোব়েখ করেন নাই। অপরাপর প্রাচীন 

সংহিতাতেও অথর্ধবেদের নাম পাওয়! যার না। যাহা! 

হউক যাহার চতুক্রেদ স্বীকার করেন, তাহারা এইরূপ 
তর্ক উপস্থিত করেন। তীহারা- 
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রইদারণ্যকের “অরেহস্ত মহতো ভূতস্তা 
নিঃশ্বসিতমেত দ্দেদে! যুর্বেদ্ঃ সামবেদোহ- 
থর্বাঙ্গিরনঃ |” 
অর্থাৎ সেই পরমাত্বা হইতে খকৃ, ষজু, সাম ও অথর্ধ্া- 
জিরস বেদ নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে নির্গত হইয়াছে, 
এইবূপ প্রমাণ দেখান । 

ধাহারা এই রচনা দ্বারা চতুর্কেদ প্রমীণ করেন, তাহারা 
আংশিক অথবা পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ করিয়া স্বমত 
রক্ষা করেন। কিন্ত ত বচনের উত্তরাদ্ধ একেবারে পাঠ 
করেন না। পুর্ণ বচনটী এই, ষথা-- 

“নস যথান্দ্রন্ধাগ্নে রভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধ,ম। 
বিনিশ্চরন্ত্যেবং বাঅরেহস্ত মহতোভূতন্তয নিঃস্ব 
সিত মেতদ্য দৃথ্বেদো যজুর্ষেদঃ সামবেদোহ- 
থর্বাঙ্গিরর ইতিহাস পুরাণবিদ্যাউপনিষদঃ 
শ্লোকা সূত্রাণ্নুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যন্মৈ 
বৈতানি সর্বানি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তুৎ 
চ্ছন্দোজ্যোতিষ মিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর 
মধিগম্যতে।” 

এই বচনানুসারে দেখান যে বেদচতুষ্টয় সেই পরমাত্মার 
নিঃশ্বসিত, কিন্ত প্র লোকের ভাবার্থে কি ইহা বোধ হয় না 
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যে ইতিহাস, পুরাণ, হ্ত্র, ব্যাখ্যা, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 
নিকুক্ত, ছন্দঃ জ্যোতিষ ইত্যাদিও বেদের হ্যায় কষ্ট। যখন 
বহদারণ্যকে ইতিহাস ও শিক্ষা কক্গাদিকেও ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত 
বলিরাছেন তখন আমরা তাহীরই বিশেষ সমালোচন ও 
তন্তৎশাস্থ প্রণেতাশণের নামোন্রেখ করিব । 

বেদ-দাম,খক্‌, যঙ্টু। অধর্দবেদ কেবল শাস্তিক পৌষ্টিক 
আভিচারিক কার্য্যে প্রতিপন্ন হয়। বেদাঙ্গ ছয--শিক্ষাশাস্ত 
দ্বারা উদ্ান্ত ও অনুদাত্ত ক্র ও ব্যগ্রনাদি বর্ণ সকলের 
উচ্চারণ ভান জন্মে। কলপশা স্ব দ্বারা বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানের 
বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জন্মে । ব্যাকরণ-_-মহেশ প্রণীত মাহেশ 
ও খষি প্রণীত পাণিশী, ইহা দ্বারা বৈদিক শ্থত্রের শু্ধাশুদ্ধি 
জ্ঞান জন্মে। থাস্ক খষি নিকক্তশান্ত্র রচনা করেন, ইহাতে 
বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নির্ণয় হর। ছন্দশাস্ম পিঙ্গল ধষি 
রচন! করেন, ইহাতে বেদৌক্ত মন্ত্রের ছন্দ নিরূপণ আছে। 
জ্যোতিষ-_-আদিত্য, গর্ণ প্রভৃতি ধষিগণ প্রণয়ন করেন, 
ইহাতে অনৃষ্টাধীন ভূত ভবিষ্যত বর্তমান কালের শুভাশুত 
পরিজ্ঞান হয় ও তিথি নক্ষত্র চন্দ্র হুধ্যাদির গ্রহণ জানা 
যায়। এই গেল বেদাঙ্গ। অপিচ -ধেদের উপাঙ্গ চারি, 
যথা পুরাণ--মহুধি বেদব্যাস ও অন্যান্য খষিপ্রণীত মত্শ্ত 
কৃশ্ব ইত্যাদি) স্যান্বশাস্ত মহর্ষি গৌতম রচনা করেন। 
বাদরাষণপ্রণীত-ব্রক্গ মীমাংজ। বা বেদান্তদর্শন, জৈমনী- 
প্রণীত--কর্মম মীমাংসা । ধর্মশা- মন্বাদির স্মৃতি । বৃহদা- 
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রণ্যক ম্পষ্টরূপে যে প্রমীণ দেয় তাহাতে অনুমিত হয় ষে, 
শতস্থ সমস্তই ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত; কিন্ত আমরা! শান্দ্রীঘ 
প্রমাণে দেধাইলাম্ন যে শিক্ষা, কল, ব্যাকরণ ও পুরাণাদি 
ধষি লেখনী নিঃস্ছত। 

বিশেষতঃ বৃহদ্বারণ্যকে স্পষ্টকপে লিখিত আছে পুর্সোক্ত 
বেদা্দি ও শিক্ষাকলাদি অপরীা। বিদ্যা, এবং ব্রহ্মবিব্যাই 
পরাবিদ্যা। উহাতে যখন বেদাদিকে সামান্য ইতিহাস 
ব্যাকরণের ন্যায় হুষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তখন বৃহদা- 
রণ্যককে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা! যাইতে পারে দা। অপিচ 
বুহদারণ্যক মধ্যবন্তা কালের । বোধ হয় মহবি বেদব্যাস 
মহাভারত রচনা পরে বেদ বিভাগ করির। চতুর্ষেদ আখ্যা 
প্রদান করেন। কেন না উপনিষদ ও পৌরাণিক কালেই 
মাত্র চতুর্কেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারত রচনান্তে 
যখন মহর্ষি, বেদব্যা অভিমানোম্মত্ত হইয়া ধর্ম্শান্র 
বেদকেও তদীয্ব মহাভারতের নিকটে লঘুন্ষপে প্রতিপন্ন 
করিলেন তখনই স্পষ্টন্রপে চহুর্কেদের উল্লেখ দুষ্ট হয্স। 
যখা__ 
“একতশ্চতুরো বেদীন্‌ ভারত চৈতদেকতঃ। 
পুরা কিল স্থুরৈঃ সর্কৈৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম ॥ 
চহুভ্যঃ স রহস্তেভ্যো বেদোভ্যোহধিকহ যদা। 
তদা! গ্রভৃতি লোকেহপি মহ।ভারত মুচ্চতে ॥৮ 
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খাহাহউক, ইহা নিশ্চয় যে বৈদিক কালে ও আর্ষ 
কালে যখন অথর্ববেদের নাম উল্লেখ নাই তথন আদি বেদ 
যে তিনটা তাহার সন্দেহ নাই । যদিও উপনিষদ, বিষণ 
পুরাণ, শ্রীমগ্ভাগবতাদি গ্রন্থে চতুর্ধেদের নাম পাওয়া যায় 
কিন্ত দেখিতে হইবে যে এ সকল গ্রন্থ ধাপে, মন্ধাদিরস্মতি, 
এবং শতপথ ত্রাক্ষণাদির নিকট নিতান্ত লব্য গ্রন্থ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে ত্রিবেদই আদি। 

ধপ্ধেদের হত্রে পাওয়া যায় যে, আধ্যগণ যখন যে বস্তার 
অথবা যে ব্যক্তির নিকট উপকার পাইতেন তাহারই গুণ 
বর্ণন করিতেন; কাল ক্রমে তাহাই হিন্দদিগের ধর্মগ্রন্থ 
হইয্বা উঠিয়াছে। যাহা হউক, বেদবিষয়ে দার্শনিক- 
দিগের কিরূপ মত তাহা সমালোচিত হইল। এ 
সম্বন্ধে আমাদিগের কোনও মতামত দিবার অধিকার 
নাই। তবে হ্রগুরু বৃহস্পতির বাক্য অনুমোদন করিয়া 
আমরাও বলি যে 


«কেবল শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্তর্্বোহুর্থ নির্ণয়। 
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে |” 
ইতি দশম অধ্যায় । 
সমাপ্ত । 


